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আমাদিগের শাঙ্তে নানারূপ মুক্তির কথা লিখিত আছে। তন্মধ্যে 
সালোকা, সামীপা, সাযুজ্য, ও নির্বাণ এই চতুর্বিধ মুক্তির কথাই বিশেষ 
প্রচলিত। 

সালোক্য অর্থে সহলোক অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত এক লে!কে বাস। 
সামীপ্য অর্থে সমীপস্থ হওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত এককত্রাবস্থান ॥ 
সাধুজ্য অর্থে সহযোগ অর্থাৎ ঈশ্বরে যুক্ত হইয়া সপস্থিতি। নির্বাণ অর্থে 
ঈশ্বরে লীন হওয়া অর্থ।ৎ তাহার মহান্‌ সত্বাসমুদ্রে একেবারে ভুবিয়া যাওয়া ? 
ডুবিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলা। ূ্‌ 

“ পরমেশর সমুদয় স্থান অধিকার করত সকল লোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
আছেন, এবং পৃথিবী, চন্ত্র, স্র্যা, প্রভৃতি ভূলোক ও ছ্যলে'ক সমূহ পরমে- 
স্বরে গ্রতিষিত রহিয়াছে । ৮* সাধক যখন এই মহান্‌ সত্যটা বিশেষরূপে 
হৃদয়্গম করিতে পারেন, এবং এই ভাবটা ক্রমে যখন তীহার জীবনগত 
হইয়] পড়ে, তখনই তিনি পরমেশ্বরের সহিত এক লোকে বাস করেন । 
এই ত্বস্থায় সাধক মহাসমুদ্রস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় অনস্ত 
রহ্মসমুদ্রের গর্ভে ভূলোক ও ছ্যুলোৌক সমূহকে ভাসমান দেখিতে পান। 
যদিও বাহিরে পৃথিবীই তাহার বাপভূমি থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ 
অবস্থায় তিনি আর পৃথিবীর লোক থাকেন না। অনস্ত কালের জন্য 
ব্রত্দে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করত নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, ও পরমানন্দযুক্ত 





* "ত্রদ্ধে সকল এবং ব্রহ্ম সকলে” শীর্ষক প্রস্তাব দেখা । 
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হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব ভাবটা ক্রমে 
যখন সাধকের সমগ্র হৃদয়কে অধিকাঁর করে, তখনই তাহার সালে!ক্য 
মুক্তি ব পরমেশ্বরের সহিত এক লেকে বান সিদ্ধ হয় । 

সাধকের এইরূপ সালে!কা যুক্তির অবস্থা ক্রমে যখন অপেক্ষাকুত 
গভীরতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পূর্বে ক্ত প্রকারে ব্রদ্দদর্শন বা ব্রহ্মসত্ত। অনুভবের 
ভাব যখন সাধকের অন্তশ্ক্ষুর নিকট উজ্জবলতর নষ্তি ধারণ করে; প্রেম- 
অয়ের প্রেমানন যখন তিনি সকল স্ভানেই নিঃসংশয়রূপে দেখিতে পাঁন। 
যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই যখন ভীহার চক্ষু “বিশ্বতশ্চম্ষুর”ঃ 
উজ্জ্বল চক্ষুর উপরে পতিত হইতে থাকে, সেই সময়েই সাধকের গ্রভূর সহিত 
একত্রাবস্থান ঘটে । এবং সেই অবস্থ!র নঘমই সামীপ্য মুক্তি । 

যখন সাধকের এইরূপ সামীপা মুক্ির অবস্থা ক্রমে আরও গভীর 
ভাঁব ধারণ করে? এবং যখন তাহার আম্মা জনক পরমাস্মাতে সংলগ্র 
হইয়া অবশ্থিতি করত স্্ধাপানে নিযুক্ত থাকে, তখনই তাহার সেই 
অবস্থাকে সাধুজ্য মুক্তি কহে। তদনত্তর ক্রমে 'যখন সাধক ত্রহ্মসত।- 
সমুদ্রে মগ্ন হইয়া আপনার লিজ সত্বা পর্য্যস্ত হারাইয়া বসেন, অর্থাৎ 
ক্রমে ঘখন তাহার বুদ্ধি মন ব্রন্ষধ্যানে একবারে লয় বিলয় প্রাপ্ত হয়ঃ 
ডখনই ভাশার সেই অবস্থাকে নির্বাণ বা চুড়'স্ত মুক্তি বলে। 

ইহ! দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, শাস্ত্রে যদিও সালোক্যাদি নামা 
গ্রকার মুদির প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু বাস্তবিক মুক্তি পদার্থ একপ্রকার 
মাত্র, নানাপ্রকার নহে; তবে সালোক্যাদি যে চ'রিটী মুক্কির অবস্থা 
বলা হইল ভাহা! কেবল সাধকের ভন্ুুরাগ বা! উপাসনার গভীরতার তারতম্য 
মাত্র। অর্থাৎ সাধকের ব্রদ্দদর্শনভাব ক্রমশঃ যত উজ্ছলতব বেশ 
ধারণ করে; সাধক সর্ধপ্রকীর পার্থিব ভাব হইতে ক্রমশঃ যত প্রশ্বরিক 
বা আধ্যান্মিক ভাবে মগ্ন হইতে থাকেন; হৃদয় রাজের প্রতি তাহার 
অনুরাগ ও উপাসনা ক্রমে যত গরতীর ভাব ধারণ করিতে থাকে; এবং 
ক্রমে তিনি যত আপনার সর্বস্ব ধনকে নিকটতম প্রদেশে দর্শন করিয়! 
তাঁহার ভাবে মগ্ন হইতে থাকেন; ততই তাহার মুক্তির অবস্থা উত্তরোত্তর 
উন্নত হইতে থাকে । অর্থাৎ ক্রমে সালোক্য হইতে সামীপ্য, নামীপ্য 
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হইতে সাযুজ্য, ইত্যাদি প্রকারে সাধক চূড়ান্ত মুক্তি লাভ করেন । অতএব 
যুক্তি পদার্থ একপ্রকারই, অর্থ!ৎ ব্রন্মদর্শন ব| ব্রক্মল[ভই মুক্তি। আর ব্রহ্ম 
একপ্রকার ব্যতীত,নানা প্রকার নহেন; ন্তরাং মুক্তিও ন্বরূপতঃ একপ্রকার 
বই নানাগ্রকার নহে | যথা, বেদাস্তসার ৩। ৪ । ১৭ অবিকরণ-__ 
ব্রন্ষৈব মুক্তি 8ত্রন্ম চিৎ সাতিশয়ং আ্তম্‌। 
অত একবিধা দুক্তি বেৌঁধসো মন্জস্য বা ॥ 
বিশেষরহিত যে ত্রদ্দাবস্থা বেদে তাহাকেই মুক্তি কহেন, ম্বৃতরাঁং মুক্তি 
পদার্থ একপ্রকার ব্যতীত নানাপ্রকার হইতে পারে না; তবে স!লোক্য 
সামীপাদি-রূপ যে বিশেষ কথন আছে তাহ! কেবল উপাসনার তার- 
তমা প্রযুক্ত হয়, নতুব! প্রকৃত মুক্তি পদার্থ যাহাকে বলে তাহা ব্রন্মা 
হইতে মনুষা পর্য্যন্ত সকলেরই একরূপ । 
উপরে যাহা বল হইল উহা! মুক্তির ভাব পক্ষ। এক্ষণে মুক্তির অভ/ব 
পক্ষটা বুঝাইবার জন্য যতদূর পারা যায় চেষ্ট? করা যাইতেছে । 
মুক্তিহিত্বান্যথারূপৎ স্বব্ূপেণ 7 ব্যবস্থিতিঃ ৷ 
ভা. ২।১৭1৬। 





* পৃর্ন্বে সমুদ্রেষঃ পন্থা! ন স গচ্ছতি পশ্চিমং । 
একঃ পশ্থ! হি মোক্ষস্য তন্মে বিস্তরত শৃণু 1 
ম, ভা, মে, ধ, ৯৯1 ৬। 

1 অর্থাদর্থান্তরং চিত্তে যাঁতি মধ্যে তু যা স্থিতিঃ। 

নিরস্তা মননাকারা স্বরূপস্থিতিরুচ্যতে ॥ ১। 

সংশান্তসর্দসংকল্পা বা শিলান্তরিব স্থিতিঃ ৷ 

জাডানিদ্রাবিনিম্তা সা! স্বরূপস্থিতিঃ স্মু তা ॥ ২। 

অহস্ত্রাংশে কমতে শান্তে ভেদশিম্পন্দচিত্ুয়া | 

তাজড়য়। প্রকটতি তৎ্ন্ব্ধপমিতি স্থিতম্‌ ॥ ৩। 

যৎ স্বরূপপরিভ্র“শশ্চেত্যর্ঘে চিতি মজ্জনম | 

তু এতস্মাদপরোজোে ন ভূতো। ন ভবিষ্যতি ॥ ৪1 যৌ, বা, উৎ্, প্রকরণ । 
অক বপ্ত হউতে অগ্ঠ বস্ততে মনের গমনকালে উভয় বস্ত অপ্র।প্ত হইত মননতাগে 

সধো যে ভবস্থিতি সেই ন্বরূপঞ্থিতি। ১। সকল সংকল্প তাগ হইলে জড়ত! এবং নিদ্রা 
বুহিত অবস্থায় ভাত্ত;ঃকরণের যে শিলার নাব নিম্পন্দ শ্িতি সেই স্বরূপস্থিতি | ২। 
শরীরাদিতে অহংভাব ক্ষয় হইলে পর ভেদ শুন্য অজড় নিস্পন্দ জ্ঞান দ্বারা চিত্ত শাস্ত 
হুইলে জীবের স্বরূপ প্রকাশ হয় এই নিশ্যয় জানিবে | ৩ । এবং দৃগ্ধ ধনাদি বিষয় জ্ঞানে ষে 
মজ্জন অর্থ আপক্তি সেই স্বরূপ-ভ্যাগ ) ইহার পর মোহ আর হয় নাই, হইবেও ন| ॥ ৪. 
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'আম্ম। অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া ষে আপন স্বরূপে অবস্থিতি করে 
তাহারই নাম মুক্তি। ১। 
স্বরূপাবস্থিতিন্ম,ক্তিস্তদৃভ্রংশোহহন্তরবেদনম্‌ ॥ 
যো, বা, উৎ্দ, প্রকরণ । 
জ্ঞানভূমিতে শ্বরূপাবস্থিতি মুক্তি, ও অজ্ঞানভূমিতে অহত্ববেদন অর্থাৎ, 
অহুং সুখী অহং দুঃখী এইরূপ যে চিন্তা তাহাই বন্ধন। ২। 
জ্ঞপ্তিহ্থি গ্রন্থিবিচ্ছেদস্তস্মিন সতি বিমুক্তত]1 | 
স্বতৃষ্ণাস্বুবুদ্ধাদিশান্তিমা ত্রাত্বকত্্রসৌ ॥ 
যে।. বাঁ. উৎ্, প্রকরণ । 
তত্তজ্ঞান দ্বারা জড় ও চৈতন্যের বন্ধনগ্রস্থিচ্ছেদ হয়, এবং গ্রন্থিচ্ছেদ হইলেই 
মুক্তি হয়। মুগতৃষাতে জলবৃদ্ধির শাস্তি মাত্র যুক্তির স্বরূপ । ৩। 
যদ] সর্বে প্রভিদ্যন্তে হুদয়নোহ গ্রন্থঃ | 
অথ ম্ত্যে। স্বৃতো। ভবত্যেতাবদনুশীননম্‌ | 
কঠ. উপ. ৬ বল্লী। ১৭ শ্রুতি । 
যখন পুরুষের এই লোকেই হৃদয়ের গ্রন্থি * সকল ছিন্ন হয়, তখনই তিনি 
অস্বততা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এই উপদেশকে সমুদয় বেদশান্ত্রের 
সিদ্ধাস্ত বলিয়া জানিবে | ৪ । 
যত্তচঞ্চলতাহীনৎ তন্মনো স্বতমুচ্যতে । 
তদেব চ তপঃ শান্ত্রসিদ্ধান্তে মোক্ষ উচ্যতে ॥ 
যে, বা. উৎ. প্রকরণ । 
চঞ্চলত্বহীন যে মন, তাহাকে জ্ঞানীরা মৃত কহেন, সেই মৃত যনই তপস্যার 
ফল মোক্ষরূপ হয়। ইহাই সকল শাস্ত্রের দিদ্ধাস্ত । ৫ । 
তস্মাছুল্লাসমাত্রস্ত মননে! বন্ধতাঁৎ গতম্‌। 
মনঃপ্রশমনে রাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে ॥ 
যো. বা. উৎ্ প্রকরণ । 
ছে রাম! মনের যে উল্লাস অর্থাৎ প্রকাশ তাহাই বন্ধন। আর মনের 
যে শাস্তি তাহাকেই জ্ঞানীরা মোক্ষ কহেন । ৬। 


&% আসক্তি ও কামনাদি। 


মুক্তি কয় প্রকার ? ৫ 


এষ এব মনোনাশস্তৃবিদ্যানাশ এব চ | 
যদ্‌ যৎ সদ্িদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থাপরিবজ্জনম্‌ ॥ 
অনাশ্থৈব হি নির্কাঁণৎ দুঃখমাস্থাপরিগ্রহঃ | 
যো. বা উৎ. প্রকরণ । 
যে যে বস্ত সন্দ্রপে বিদ্যসান আছে তাহাতে যে আস্থাপরিত্যাগ তাহাই 
মনোনাশ এবং অবিদ্যানাশ | ৭ এই অনাস্থারূপ যে মনোন।শ তাহাই 
নির্বাণ, * আর আস্থা দ্বার দৃষ্ঠ বস্তর যে গ্রহণ তাহাই সমস্ত ছুঃখের 
কারণ। ৮। 
“ নিত্যানিত্যবস্তবিচারাদনিত্যমংসাঁর সমস্ত- 
সন্কল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ 1” 
নিরালম্ব উপনিষদূ। 
নিত্যানিত্য বস্ত বিচার দ্বারা নিত্য বস্ত নিশ্চিত হইলে অনিত্য সংসারের 
সমুদয় সঙ্কল্ন যে ক্ষত প্রাপ্ত হয় এই সঙ্কল্পক্ষয়েরই নাম মোক্ষ 11 ৯। 
অধিক কি, শাস্ত্রে অষ্টাগ যোগ সাধনের সঙ্কল্পকেও বন্ধনরূপে বর্ণন! 
করিয়াছেন । যথা « আদ্যই্াঙ্যোগাভ্যাসসক্কল্পমাত্রং বন্ধঃ1৮-- নিরালম্ব 
উপনিষদ্‌ *। 
ইচ্ছাঁমাত্রমবিদ্যেহ তন্নাশো। মোক্ষ উচ্যতে | 
যো. বা. উৎ. প্রকরণ । 
ইচ্ছ! মাত্রই অবিদ্যান্গরূপ, সেই ইচ্ছানাশের নামই মোক্ষ। ১০ । 
বন্ধোহি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ | 
2 যো. বা. উপ. প্রকরণ । 
বাসন দ্বার! যে বন্ধন সেই বন্ধন, এবং বাসনার ষে ক্ষয় সেই মোক্ষ। ১১। 


* শ্রীমান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য তাহার “ মণিরত্রমাল1” নামক গ্রন্থের প্রশ্বোত্তরচ্ছলে লিখিয়াছেন।-_ 
এ ৰস্তাস্তি নাশে মনসো হি মোক্ষত ? 
কাহার বিনাশে জীবের মুক্তি হয় ?--মনের চঞ্চলতা। 
+নিঃসঙ্কল্পো যথা প্রাপ্ত ব্যবহার পরো ভব। 
ক্ষয়ে সন্কল্প জালস্ত জীবে ত্রহ্মত্ব মাপুয়াৎ ॥ 
অধ্যাত্ম রামায়ণ, উত্তরকাঁও, ৬ সর্গ ৫৫ শ্লোক। 
সন্কল্প বিহীন হইয়া যথা প্রাপ্ত ব্যবহার কার্ধ্য সকল সমাধা কর। 
সন্বল্প সকল ক্ষয় হইলেই মনুষ্য পরমেশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে লাভ করিতে পারে ।__- 


নি ্ 


শ মোম সভগঃ গ্বতে নপাতালে ন ভূতলে। 
র্দাশানৎক্ষয়ে চেতঃক্ষয়ো মোক্ষ ইতীষাতে ॥ 
যো. বা. উপ. প্রকরণ। 
মোক্ষ বস আকাশপৃষ্ঠে নাই পাালে বা ভূতলেও নাই। সকল প্রকার 
আশাক্ষয় ছার! মনের যে ক্ষয় হয় তাহাই মোক্ষ। ১২। 
শ্রয়তাং জ্ঞানসর্বন্বং ্রুত্বা! চৈবাবধার্ধ্যতাম্‌ | 
ভোপেচ্ছামাত্রকে। বন্ধস্তত্যাগেো! মোক্ষ উচ্যতে ॥ 
যো. বা. উপ, প্রকরণ । 
জ্ঞানসাঁধনের সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া অবধরণ কর--ভোগেচ্ছা মাত্রই 
বন্ধন এবং ভোগেচ্ছাত্যাগের নামই মোক্ষ জানিবে। ১৩। 
দৃশ্যনম্বলিতে। বন্ধস্তন্ম,্তা মুক্তিরুচ্যতে । 
বো, বা. উপ, প্রকরণ। 
জ্ঞান দৃশ্ঠযুক্ত হইলে বন্ধন হয় এবং দৃশ্ত্যাগে মুক্তিরূপ ধারণ করে। ১৪। 
অসংর্গাৎ পদার্থানামন্তঃশান্তিধিমুক্তত1 | 
যো. বা. উপ, প্রকরণ । 
পদার্থ সকলের গ্জ সংসর্গ বার! অস্তরে শাস্তি হওয়াতে মুক্তি হয়। ১৫। 
দ্বে পদে বন্ধমোক্ষাঁয় মমেতি নির্মমেতি চ। 
মমেতি বধ্যতে জন্তর্নির্মমেতি বিমুচ্যতে 1" 
কুলার্ণবতন্ত্র ও উদ্তরণীন্তী । 
মম অর্থাৎ আমি আমার+ এইরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান তাহাই জীবের বন্ধের কারণ । 
এবং নির্মম অর্থাৎ আমি আমার, এতজ্রপ জ্ঞান রহিত হইলে অর্থাৎ আমি 
সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে জীব মুক্ত হয়। ১৬ ॥ 
অলমতিবিততৈর্বচঃপ্রপঞৈরিয়মুদিতো ুমুখায় দৃষ্টিরেকা | 
উপশমিতরনং ঘমৎ মনোইন্তর্যদি উদ্দিতৎ তদনুত্তম! প্রতিষ্ঠা ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ 


মুক্তি কয় প্রীকার ? . 


বিস্তর বাকাপ্রপঞ্চে কার্ধ্য নাই, এইপ্রকার একদৃষ্টির উদয় হইলেই নিত্য 
সুখ জন্মে। বিবয়-রসের শান্তি হইয়া! যদি মনোমধ্য সমতার উদয় হয়, তবে 
সেইু উত্তম স্থিতিকেই পণ্ডিতের মুক্তি কহেন। ১৭। 

এতাঁবতা মুক্ি সম্বন্ধে যত কিছু বল হইল তাহীদ্বারা ইহা প্রকাশ 
হইতেছে যে, জীবাস্মার স্বরূপ-অবস্থিঠিই মুক্তি এবং স্বারূপত্যাগই বন্ধন । 
হৃদয়গ্রস্থিসমুহ্থের অর্থাৎ জড় ও টৈভন্যের বদ্ধনগ্রন্থিসমূহ্ছের উচ্ছেদই 
মুক্তি, এবং এ গ্রন্থির নামই বন্ধন? বস্ত্র যথার্থ দর্শন ব1 ভ্রমবুদ্ধির 
অপনয়নই মুক্তি এবং অযথর্থ দর্শনই বন্ধন । চঞ্চলতাশৃন্য মনের যে স্থির 
ভাবে অবস্থিতি তাহাই মুক্তি, এবং বহু বিষয়ে মনের যে গমনাগমন 
তাহাই বন্ধন। মনের মে শাত্তিরূপ নিশ্মল আনন তাহাই মুক্তি, এবং 
মনের যে উল্লাস বা প্রকাশ তাহাই বন্ধন । 

পৃথিবীর কোন বস্ত্র প্রতি আস্থা না! থাকার নামই মুক্তি, এবং ঈশ্বর 
ব্যতীত অন্য পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা থাকাও ল্ুদৃড় বন্ধন । 
অনিত্য সংসারের সমস্ত সঙ্কল্পের ক্ষয় হওয়ার নাম মুক্তি; এবং সঙ্কল 
মাত্রেই বন্ধন; অধিক কি, প্রাণরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের যে সঙ্কল্প 
তাহাকেও বন্ধন বলিয়! জানিবে। আঁমি বা আমার জ্ঞান না থাকা অর্থাৎ 
আমি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের এইরূপ যে জ্ঞান তাহাই মুক্তি, এবং আমি বাঁ 
আমার এতদ্রপ যে অজ্ঞান তাহারই নাম বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে নিজের 
ইচ্ছ! বা বাসনার ত্যাগই মুক্তি, এবং স্থুল বাসন! মাত্রেই আত্মার বন্ধন | 
সকলপ্রকার আশা ক্ষয় হইলে মনের যে ক্ষয় হয় তাহাই মুক্তি, এবং 
আশা! মাত্রেই বন্ধন । সম্পূর্ণরূপে ভোগচিস্তার যে বিরাম তাহাই মুক্তি 
এবং অতিসামান্যপরিমাণ যে ভোগ-চিস্তা তাহাও স্মদৃঢ় বন্ধন । সকলপ্রকার 
আসক্তিত্যাগই মুক্তি, এবং এবং বিষয়নঙ্গই বন্ধন । 

দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য বস্তর যখন সম্বন্ধ না থাকে, অর্থাৎ দৃশ্য বস্তর 
মধ্যে কেবল সর্কত্রব্যাপ্ত ব্রদ্ষের দর্শন যখন ঘটে, তখনই মুক্তি. $ এরং 
ষ্টার সহিত দৃশ্য বস্তর যে সম্বন্ধ, ঘর্থাৎ দৃশ্য বস্ঘর মধ্যে আক্ষদর্শন 
ন] হইয়া কেবল মাত্র জড় রম্্র যে দর্শন হয় তাহাই বন্ধন । বিষয়- 
রসের শাস্তি হইলে মনের মধ্যে ষে সমতার উদয় হয় তাহাই মুক্তি 


৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


এবং অংল্মপদ লব্ধ হইলেও মনের দ্বার। যে বিষয়-মনন তাহাই সর্বপ্রধান 
বন্ধন জাশিবে। 
বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা ম্প্ই প্রভীরমান হয় যে, এই 

সমস্ত বাক্য দ্বারা একই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ জীবান্ম। যখন 
আপনার চির আশ্রয়-স্বূপ জনক পরমাত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, নেই 
সময়ই তাহার মুক্ত বা জীবন্ত অবস্থা; এবং যতক্ষণ পর্যযস্ত জীব ঈশ্বর 
হইতে বিষুক্ত হইয়া শতন্ত্র অবস্থিতি করে, ততক্ষণই তাহার বন্ধন ব! 
বিকৃতাবস্থ1। য্ধা, পঞ্চদশী ধানদীপ ১৩৯ শ্লোক__ 

নিতাং নিগুণরূপন্তন্নামমাত্রেণ গীযূতাম,। 

অর্থতো। মোক্ষএবৈষ নংবাদিভরমবন্মতঃ ॥ 
মুক্তি এবং গুণাতীত পরত্রন্ম প্রাপ্তি এ কেবল নাম মাত্র গ্রভেদ, নতুবা উভগ্রে- 
রই মোক্ষমাত্র অর্থ। উভয়েই সংবাদিভ্রমের ন্যায় ফলব্নক হয় । 


জীবন্ুক্ত অবস্থা! ॥ 


যশহগ্রভৃতিকা যট্মৈ েতুনৈব বিনা পুনঃ | 
ভোগা ইহ ন রোচন্তে জীবন্ুক্তঃ সর উচ্যতে ॥ 
যো. বা. বৈ. প্রকরণ । 
_রোগাদি হেতু বাতিরেকে স্বভাবতঃ যশঃ পুণ্য পরশ্ব্্যাদি ভোগে বাহার 
রুচি না হয়, তিনিই জীবন্মুক্ত | 
তন্মাক্লোদ্িজতে লোকে। লোকাক্লোছিজতে চযঃ | 
হর্ষামর্ধতয়োনুক্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ 
যো. বা. উপ. প্রকরণ । 
" যে বাক্তি হইতে লোকের উদ্বেগ না হয়, এবং লোক সকল হইতে 
খিনি উদ্দিগ্ন না হন, আর যিনি হর্য এবং ক্রোধ হইতে মুক্ত, তিনিই 
জীবন্ম্ত। | 


জীবন্মুক্ত অবস্থ1:। ৯ 


আপতৎনু চ যথাকালং সুখদুঃখেঘনারতম | 
ন হষ্যতি প্লায়তি যঃ ন মুক্ত ইতি কথ্যতে | 
যো, বা. উপ. প্রকরণ । 
আপৎকালে অথবা অগ্তকালে সুখ ছুঃখ প্রাপ্তিতে যিনি হৃষ্ট কিংব$ 
শান না হন, তিনিই মুক্ত বলিয়া কথিত হন। 
«একাকী রমতে নিত্যং স্বভাবগুণবর্জিতঃ | 
ব্রন্মজ্ঞানরপান্বাদে জীবন্থুক্তঃ ন উচ্যতে ॥ 
জীবন্ম,ভিগীতা । 
খিনি শ্বাভাবিকগুণবর্জিত হইয়] ব্রক্গজ্ঞানরূপ-রসাস্বাদন করিবার নিমিস্ত 


সর্বদা একাকী অবস্থিতি করিতে ভাল বাসেন, তিনিই জীবন্ুক্ত বলিয়া 
কথিত হন। 


বিদ্যাদ্বশীং প্রৌটিমুপাগতেন স্বয়স্ুবিদ্যাবিষয়েণ তেন । 
সর্বত্র সংসক্তিবিবর্জিতেন স্বতেজসা তিষ্ঠতি যঃ সমুক্তঃ ॥ 
যৌঁ* বা. উপ. প্রকরণ । 
বিবৃদ্ধবিদ্যাদৃষ্িপ্রাপ্ত, ব্রহ্মবিদ্যা হইতে উৎপন্ন, এবং সর্বত্র সংসক্তিহীন 
যে স্বকীয় তেজঃ সেই তেজঃ দ্বার1 বাহার স্থিতি হয়, তিনিই মুক্ত । 
৬৮ কো বন্ধঃ কম্ত বা মোক্ষ একং পশ্টেৎ সদা হি সঃ । 
এতৎ করোতি যো নিত্যৎ ন মুক্তে| নাত্র সংশয় ॥ 
শি. সং, ৫ | ১৭৩। 
বন্ধই বা কি এবং মোক্ষই বা কার হয়, এ নকল কিছুমাত্র বিবেচন! 
ন। করিয়া যে সাধক সর্বদা কেবল এক পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, 
সেই সাধক নিশ্চয় মুক্ত । 





* দুঃখেঘনুদ্ধিগ্নমনাঃ স্থখেষু বিগতম্পৃহঃ। 
বীতরাগভগবক্রোধঃ স্থিরধীমুনিরচাতে ॥ গী, ২।৫৬। 

ছঃখ কষ্টে বাহার মন বিষাদিত না! হয়, আর হুখ ভোগেও ধাহার স্পৃহা না থাকে, এবং 

অনুরাগ, তয়, ক্রোধ প্রভৃতিকে যিনি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন, ভাহাকেই যথার্থ স্থির- 

রজ্ঞ মুনি কহা ঘায় টু 

ক ₹ 


১০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


চিন্ময়ং ব্যাপিতৎ সর্বমাকাশং জগদীশ্বরম | 
সংস্থিতং সর্বভূতানাৎ জীবন্ুক্তঃ স উচ্যতে ॥ 
জী, গী.। 
সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত যে চৈতন্তম্ব্ূপ জগদীশ্বর তাহাকে যিনি 
সমুদয় জীবের অস্তরাস্্রী বলিয়া! জানিয়াছেনঃ তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়! 
কথিত হন | 
উদ্ধৎ ধ্যানেন যঃ পশ্যেৎ বিজ্ঞানৎ মন উচ্যতে । 
শুন্যং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবন্ম,ক্তঃ স উচ্যতে ॥ 
যিনি ধ্যান দ্বার! উর্ধ দর্শন করেন অর্থাৎ উর্ধস্থিতি আকাশের নায় 
পরমাক্মীকে ভাবন। করেন, তাহার মনকে বিজ্ঞান কহ! যায়, এবং সেই মন 
ধাহার শূন্যন্বরূপ হইয়া! লয় বিলয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই জীবন্মক্ত বলিয়া 
কথিত হন। 
চিদাত্বন ইমা ইথং প্রন্ফুরস্তীহ শক্তয়ঃ | 
ইত্যব্যাশ্চর্যযজালেষু নাভুযুদেতি কুতুহলম্‌ ॥ 
যো, বা. উপ. প্রকরণ । 
জগতে যত বস্ত প্রকাশ পাইতেছে সকলই চিদাত্ার শক্তি এইরূপ জ্ঞান 
বারা জীবসক্ত ব্যক্তির কোন আশ্চর্য বিষয়ে কৌতৃহল হয় ন|। 
নৃণাৎ জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাতজ্ঞানবিচারিণাম | 
সা জীবন্স,ক্ততোদেতি বিদেহান্মুক্তৈব বা | 
যো. বা উৎ্, প্রকরণ। 


বরদ্ষজ্ঞানবিচারকারী কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ মন্থুষ্যদের দেহত্যাগে যে মুক্তি হয় সেই 
: মুক্তি জীবদ্দশাতেই হয়। 


ত্রন্মা। 


যতো বিশ্বং সমুদ্ভুতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি । 
যন্মিন্‌ নর্কানি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ব্রন্ম লক্ষণৈঃ | 
ম. ত. ৩। ৯. 
ধাহা। হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, ধাহাকে অবলম্বন করিয়! ইহা! 
অবশ্থিতি করিতেছে, এবং স্থষ্টির অবাক্ত অবস্থায় এ সমস্তই ধাহাতে লীন 
হইয়া! থাকে, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও । 
তদেব সর্ধমেবৈতদ্বযক্তাব্যক্তত্বরূপবৎ। 
তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম | 
পরন্য ব্রন্মণোরূপৎ পুরুষঃ প্রথমং দ্বিজ । 
ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবান্যে রূপে কাঁলস্তথা পরম. ॥ 
বি. পুং। 
সেই ব্রহ্ম ব্যক্ত ও অব্যক্ত লক্ষণাক্রান্ত স্থটটিশক্তিন্বূপে, পুরুমন্বরূপে, 
এবং কালম্বরূপে স্থিতি করেন । পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞানভাবই তাহার শ্রেষ্ঠ শ্বরূপ; 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট সৃ্টিশক্তি তাহার দ্বিতীয় স্বরূপ *; এবং আদ্যস্ত 
রহিত কাল তাহার তৃতীয় স্বরূপ । 
পরিচ্ছেদে! যতে। নাস্তি দেশকালম্বরূপতঃ | 
আত্মনঃ সর্ধথ। তন্মাদাত্না। পুর্ণো৷ ভবেৎ কিল ॥ 
শি. সং ১। ৫৪। 
অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার শ্বরূপতঃ দেশকালাদিতে পরিচ্ছেদ নাই। সেই পুর্ণ 
পুরুষ পূর্ণভাবে মর্ববদ] সর্বত্র বিরাজিত আছেন। 


* শাক্তি যর্দিও কার্য্য করে বটে, কিন্তু সে নিজে অন্ধ, একারণ জ্ঞানের অধীন হইয়! তাহাকে 
কার্য করিতে হয়। কুতরাং পুরুষতাবই পরমেস্বরের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ। 

যদি স্থষ্টিশক্তিকে পরমেশ্বরের দ্বিতীয় ম্বরূপরূপে বলা হইয়াছে বটে, বন্ততঃ উাভাহার 
স্বরুপ নহে। তিনি উহার অতীত। 


৯২ মুক্তি এবং তাহার সাধন ॥ 


নৈব বাচা ন মনসা! প্রাপ্ত, শক্যো ন চক্ষুষ! | 
'অস্তীতি ব্রবতোহন্ত্ত কথং তদুপলভ্যতে ॥ 
কঠ উ. ৬।১২ শ্রুতি ॥ 
এই পরমাত্মাকে বাক্য দ্বারা মন দ্বার] অথবা চক্ষঃপ্রভৃতি ইন্জির দ্বার! প্রাপ্ত 
হওয়া যায় নাঁ। কেবল জগতের মূল অন্তিন্বূপে তাহাকে জান যা 
মত্ধ। অতএব অন্তিষ্বরূপে তাহাকে যেব্যক্তি দেখিতে না পায়, তাহর 
জ্ঞানাগোচর তিনি কিরূপে হইবেন ? * 
অক্ভীত্যেবোপলক্বব্যস্তত্বভাবেন চোভয়েঃ | 
অন্তীত্যেবোপলন্ধম্য তত্বভাঁবঃ প্রসীদতি ॥ 
কঠ উ. ৬। ১২-১৩। 
এই পরমাক্মাকে ছুই প্রকারে জানা যায়। তিনি আছেন এইরূপ করিয়া 
তাহাকে জানা যাঁর ; আর তাহার তত্বভাবেও তাহাকে জানা যায়। এই উভয় 
প্রকারের মধ্যে অন্তি মাত্র রূপে প্রথমতঃ যাহারা তাহাকে দেখিতে পায়, পশ্চাঁৎ 
আপনা হইতেই তাহারা তাহার নেই অনির্বচনীর তত্বভাব জানিতে পারে । 


* ইহুদীদিগের ধর্শশান্ত্র পুরাতন বাইবেলে এই বিষয়ের একটি স্থন্দর গল্প আছে ; যথা, 
(509) 0০৫ 9910 01)60 1956৪, 1 41 [174 1 401 ::0000. 179 5210. 
[05 817] 0805 5৮ 00060 01) 01)114167) 01 15161, 1 &1 0090) ৪৪208 
2)0 00109 %90--1550091)0১ 111. 14. 

ধাহাদিগের শুনিবার শক্তি আছে বান্তবিকই তাহাদিগকে পরমেশর প্রত্যেক স্থান হইতে 
অবিরত উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন “ আমি আছি, ৮ “আমি আছি” তাহারা আরও শুটিতে- 
ছেন, বৃক্ষ লতাগণ নিঃশব্দে তাহারই অস্তিত্বের কথা৷ বলিতেছে, চন্দ্র সুষ্যাদি গ্রহগণ ঘোর রবে 
মহাগগনে তাহারই অস্তিত্ব প্রচার করিয়। রেড়াইতেছে; গর্ভস্থ শিশুও যোড়করে সমস্ত 
জগদ্ধাসীকে সেই পরনেশ্বরের মহান্‌ সন্তাতে বিশ্বান করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছে। 
অন্তের কথাতেই বা প্রয়োজন কি? প্রত্যেক মনুষ্যের নিজ নিজ দেহ ও প্রাণ কি বলিতেছে? 
প্রাণ এবং দেহ ইহারা উভয়েই বীরদর্পে বলিতেছে “ তিনি আছেন ”» “তিনি আছেন 1৮ 
অতএব সেই সকল জ্ঞানাভিমানী অজ্ঞানাদ্ধ জীবগণের বিদ্যা, বুদ্ধি, ও বাহা সভ্যতাতে ধিক্‌ 
থাকুক, যাহাদের অপবিত্র কর্ণ এরূপ পবিব্রতম গম্ভীর শব্ধ শ্রবণে বঞ্চিত হইয়া থাকে। 

রাজধি জনক উপবনে ভ্রমণ করিতে করিতে শুনিয়াছিলেন_তমাল বনে অদৃষ্ঠ সিদ্ধগণ 
এইরূপ গাথ! গ্রান করিতেছেন-__ 

অশিরক্ষমকারাভমশেষাকারসংস্থিতম্। 
অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে ॥ যে, বা, উপ, প্রকরণ। 
. যিনি মন্তকাদি অবয়ব রহিত, ধিনি প্রত্যেক বন্ততে সমভাবে অবস্থিত, ষিনি “ আমি 
ক্পাঁছি ” এই কথা অজন্্রবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমরা! সেই পরমাত্মাকে উপাসনা করি ।. 


নগুধ ব্রহ্ম ও নিগুণ ত্রন্। ১৩ 


খতমাত্সা পরং ব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বুধৈঃ। 
কল্লিতা ব্যবহারার্থং সত্য সংজ্ঞা মহাত্মনঃ ॥ 
রম (বো. বা. উৎ, প্রকরখ । 
এই অস্ত স্বক্ধপ পরমেশ্বরের কোন নাঁম নাই। জ্ঞানীর ব্যবহারার্থে এই নাম” 
রহিত মহাত্বর নাম খত, আত্মা, পরত্রহ্ষ এবং সত্য ইতাদি শব্বরূপে কল্পন। 
করিয়াছেন মান্র। 
আকাশং বাহ্যশুন্যস্বাদনাকাশঞ্চ চিত্ততঃ | 
অকিঞ্চিদযদ্রনির্দেশ্যৎ বস্ত্র সদিতি কিঞ্চন ॥ 
পো. বা. উৎ্, প্রকরণ । 
বাহারপাদির শূন্য প্রধুক্ত এই ব্রহ্মই আকাশ, এবং চিৎস্বরূপ প্রযুক্ত ইনিই 
অনাকাশ ; অপর নির্দেশকরণাভার জন্য এই ব্রন্ম অকিঞ্চিৎ অর্থাৎ কিঞ্চি- 
বস্ততিন্ন, এবং ইনিই একমাত্র সত্য বস্ক এজন্য কিঝিৎও হন। 


সগ্ুণ ব্রহ্ম ও নিগু? ব্রহ্ম | 


পূর্ণশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের সমুদয় শক্তিই যে এই বিশ্বের স্বজন পাল" 
নাদিতে নিযুক্ত আছে তাহা নহে। তাহার অনস্ত শক্তির সামান্য একাংশ 
মীত্র কেবল এই ক্ষ্যাদি কার্ধ্যে অবস্থিতি করিতেছে; অবশিষ্ট সমস্ত অংশই 
শুদ্ধ মুক্ত জনাবৃত শ্বভাবে অবস্থিত গ্রাছে। এই জগতে স্জন-পালনা- 
দিতে পরমেশ্বরের যে অংশ ব্যাপূত আছে তাহারই নাম সও ত্রন্ম * বা 
ঈশ্বর। এবং জগতের অতীতরূপে মুক্ত শ্বভাবে তাহার যে অবশি্[অংশ অব* 
স্থিতি করে তাহারই নাম নিগুণ ব্রহ্ম অথবা তুরীয় ব্রন্ম চৈতন্য । 


* গৃহীতমায়ে'রুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ| ভা, ২৬৩১। 


স্বরূপতঃ তিনি নিগুপ; কিন্ত হৃষ্টির সময় মায়া অর্থাত লৃষ্টিশজির সংসর্গে মহৎ 
মহৎ গুণ গ্রহণ করেন। 


১৪. মুক্তি এবং তাহার সাধন | 


“বিকারাবন্তি চ তথাহি শ্থিতিমাহ |” 
. বে, শ্য. 8181১৯। 


ঈশ্বর যে কেবল সগুণরূপে ক্যষ্্যাদি বিকারের মধ্যে জবস্থিতি করেন তাহ! নহে, 
'তিনি নিগুণরূপে অনাবৃত স্বতাবেও অবস্থিতি করেন । 


ন কৎ্মব্র্গরতিঃ সা শক্তিঃ কিস্ত্বেকদেশভাক্‌। 
ঘটশক্তির্থা ভূমৌ শিষ্বস্বদ্যেব বর্ততে ॥ 

প* দু. ২৪৮ । 
পরমেশ্বজপের স্যষ্টিশক্তি যাহার নায় মায়া তাহা তাহার পূর্ণ শক্তি নহে, কিন্ত 
তাহার পূর্ণ শক্তির একদেশ মাত্র । যেমন পৃথিবীর সমস্ত শক্তি হইতেই ঘট- 
শরাবাদি উৎপন্ন হয় না, কেবল মাত্র আর্জ মৃত্তিকাতেই হয়। 

পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপদস্তি স্বয়ংপ্রাভঃ | 
ইত্যেকদেশরুতিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ ॥ 

প. দ* ২৪৯। 
পরমাত্মার এক পাদ সর্বভূতে ব্যাপ্ত এবং তিন পাদ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত 
্য়ম্প্রকাশন্বরূপ। এই প্রকারে পরক্রদ্ষেতে মায়ার অর্থাৎ স্থষ্টিশক্তির 
একদেশবৃত্তিত্ব শ্রতিতে উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রন্দের স্থষ্টিশক্তি তাহার 
পুর্ণভাবের একাংশ মাত্র । 

স ভূমিং সর্বতে! বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম, । 
বিকারাবর্তি চাত্রাস্তি শ্রুতিসুত্রুতোব চঃ ॥ 
সেই পূর্বোক্ত ঈশ্বরশক্তি মায়! ঈশ্বরের পর্বাবয়বব্যাপী নহে, এতদ্বিষয়ে 
শ্রুতি এবং শারীরক স্থত্র প্রমাণ দর্শইতেছেন। যথা, পরমেশ্বরের স্বীয় 
শরীরের কিয়দংশ এই সমুদয় জগৎকে ব্যাপিরা, ও অতিরিক্ত কিয়দংশ.নিত্য 
শুদ্ধ মুক্ত রূপে অবস্থিতি করিয়া, আছে। | 
নিরংশেহপ্যংশমারোপ্য ক্কৎন্সেহংশে বেতি পুচ্ছতঃ | 
তন্ভাষয়োভরং ব্রুতে শ্রচুতিঃ শ্রোতুর্হিতৈষিণী ॥ 
| প. দ. ২৫২। 


ত্রন্মে সকল এবং ব্রহ্ম সকলে। ১৫ 


পরমেশ্বর নিরবয়ব, স্বুতরাং তাহার শ্বরূপের অংশ সম্ভব হয় না, অতএব 
তাহার শ্বরূপের কোন অংশ বিকারব্যাপী কোন অংশ অনাবৃত ইহা বল। কি 
প্রকারে যুকতিনিদ্ধ হয়? ভাহাতে দিদ্ধান্ত করিতেছেন । নিরংশ নির্বিি 
কার পরমেশ্বরে অংশ আরোপ করিয়া পরমহিতৈধিণী শ্রুতি প্রশ্নকারী শিষ্য- 
দিগের প্রতি উক্তপ্রকার-অংশচ্ছলে উপদেশ করিয়াছিলেন মাত্র। নতুব! 
বস্ততঃ নি4ংশ পরমেশ্বরের অংশ সম্ভবে না। 
ভ্ীকৃষ্ণ অর্জ,নকে এইরূপ বলিয়ছিলেন,___- 
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ধনগ্রঁয় | 
বিউভ্যাহমিদৎ কৃৎ্স্মেকাংশেন স্হিতো। জগৎ ॥ 
গী, ১০1৪২। 

হে ধনঞ্জয়! পৃথকৃ পৃথক্‌ বিবিধ বিভূতি চিস্তায় তোমার কোন প্রয়োজন 
নাই। এইমাত্র জানিও যে, আ.ম একাংশে সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়। 
আছি, এবং আমার অতিরিক্ত অংশ শুদ্ধ মুক্ত নিত্য রূপে অবস্থিত আছে। 


অতএব কেবল মাত্র বুঝিবার স্মুবিধার জন্যই প্রথমোক্ত তিন পাদ 
অনাবৃত ব্রহ্ম, অসঙ্গ ব্রন্ম চৈতন্য, তুরীয় ব্রক্ম চৈতন্য, আধার চৈতন্ত, 
নিরুপাধি, নিকষিয়, নিওণ ইত্যাদি এবং শেষোক্ত এক পাদ ঈশ্বর, সর্কেখর 
সণ, বিরাট, হিরণ্যগর্ত, বৈশ্বানর ইত্যাদি এবং সমুদয় চারি পাদ পূর্ণবরক্ম, 
পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর ইত্যাদি নাম ও বিশেষণ দ্বারা কথিত হইয়! থাকে । 
নতুব! উপরি উক্ত তিন পাদ এক ্বতন্ত্র ব্রহ্ম এবং এক পাদ আর এক 
বক্ষ এমত নহে। |] 


ব্রন্মে নকল এবং ব্রহ্ম নকলে | 


সর্বত্রব্যাপী চৈতন্তন্বর্ূপ পরমেশ্বর প্রত্যেক ভূতে বর্তমান রহিয়াছেন; 
এবং তাহারই প্রকাণ্ড উদরে অর্থাৎ এই মহাচিৎ গগনে অসংখ্য ব্রহ্মাও 
অবস্থিতি করিতেছে । টি 


১৬ মুক্তি এবং তাহার গ্রাঁধম 1 


অসংখোয়জগদ ভূতহৃৎপদ্বনভ্রমরাত্মনে । 
জগভ্রয়েকনলিনীনরণে বিষ্বে নমঃ ॥ 
যো. বা উপ প্রকরণ ৷? 


গাধি কহিলেন, অসংখোয় প্রাণীর হৃদয়পন্গের ভ্রমরস্থব্ূপ এবং জগ্রয়- 
রূপ পণ্মের সরোবরম্বরূপ বিষুণকে নমস্কার করি। 


তত্রত্রন্মাগুলক্ষাণি সম্ত্যনংখ্যানি ভুরিশঃ | 
তান্যন্যোন্যমদৃষ্ানি ফলানীব মহাবনে | 
বো. বা. উদ্দ প্রকরণ | 


* আমাদিগের পূর্বপুরুষের সেই প্রাচীন কালেও জানিয়াছিলেন যে, ব্রহ্ষা 
ছুটা একটি নহে। শত শত সহম্র সহম্র ব্রদ্মাণ্ড এই অসীম ব্রহ্মসমুদ্রের গর্ভে অব- 
[ারিডিতেছে। এফবল্: থে ভগবান্‌ বশিষ্টের উক্তিতে এ বিষয় জানিতে পার। 
বক্ষ পুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতিতেও এইপ্রকার উক্তি অনেক আছে, যথা 
হেতুভৃতমশেষস্ত প্রকৃতি পরমা মুনে। 
অগ্ডানাং তু সহম্রাণাং সহশ্রাণ্যযুতানি চ॥ 
ঈদৃশানাং তখা। তত্র কোটি কোটি শতানি চ & 
বি, পু, ২ স, ৭ অ,| 
হে মুনে! প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রন্মের সৃষ্টিশক্তিই সকলের হেতুভূত। তাহা সহস্র 
সহস্র জণ্ডের কারণ। ঈদৃশ অণ্ড অর্থাৎ ব্রন্মাও [ প্রকৃতি বা মায়া শীর্ষক প্রস্তাব দেখ] 
শতশত সহস্র সহস্র অযুত অযুত এবং কোটি কোটি আছে। 
ভাগবতে তৃতীয় স্বন্ধে একাদশ অধ্যায়ে চত্বারিংশ এবং একচত্বারিংশ গ্লোকে 
দশোত্তরাধি কৈর্ধত্র প্রবিষ্ট পরমাণুবৎ। 
লক্ষ্যন্তেহস্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশোহাগুরাশয়ঃ ॥ 
তদাহুরক্ষরং ব্রহ্ম সর্বকারণকারণম্‌। 
বিকৌর্ধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষস্ত মহাত্মনঃ ॥ 
. এইরূপ কোটি কোটি অর্থাৎ রাশি রাশি ব্রন্দাও তত্তর্নিবিষ্ট পরমাণুর ্যাক্ 
ধাহাতে লক্ষ্য হইয়া থাকে, প্ডিতেরা, তাহাকেই অক্ষর এবং নিখিল কারণের কারণ 
স্বরূপ পরত্রহ্ম বলিয়! থাকেন। 


তথ ব্রহ্মসংহিতায় ৫ম অধ্যায়ে ৪৬ গ্লোকে 
যস্য প্রভা প্রভবতে। জগদণ্ডকোটি- 
কোটিঘশেষবন্থরাদিবিভূতিভিন্নম্‌। 
তদ্ব দ্ধ নিফলমনস্তমশেষভূতং, 
গোবিন্দমাদ্দিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 





ব্রন্মে সকল এবং ব্রন্ম সকলে । ১৭ 


বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবনে যেমন অনংখ্য ফল থাকে, তাহার ন্যায় এই 
মহাচিৎ্গগনে অসংখ্য ব্রন্দাণ্ড আছে, কিন্ত সেই সকল ব্রন্দাণ্ড পরম্পর 
দুষ্ট হয় না। * 
বহিরন্তর্যথাকাশং সর্বেষামেব বস্ততঃ 
তখৈব ভাতি সন্দরপো হ্যাত্বা সাক্ষী স্বরূপতঃ | 
আম্মজ্ঞাননির্ণ়। 
যে প্রকার আকাশ এই চরাচর বস্ত সমূহের বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থিতি 
করিয়া সমুদয় পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে, তক্রূপ স্বরূপত্ঃ 
এই ব্রন্মাণ্ডের সাক্ষিত্বরূপ যে পরমাস্মা তিনি সত্তারপে ইহার , অস্ত- 
র্বাহ্যে অবস্থিতি করিয়! আকাশাদি সমুদয় ত্রন্মাণ্ডের আধাররূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন । 
জরমন্তর্বহির্ব্যাপ্য ভালয়ন্লিখিলৎ জগৎ । 
ব্রহ্ম প্রকাঁশতে বহিপ্রতগ্তায়সপিগুবৎ ॥ 
স্ল”. আত্মবোধ । 
যে প্রকার অগ্নি গ্রতপ্ত লৌহপিগ্ডের অন্তরে ও বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে 
প্রকাশ করত আপনিও প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার ব্রন্মবস্ত সমস্ত পদার্থের 
অন্তর্বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া অখিল সংসারকে একাসন করত স্বয়ং প্রকাশিভ: 
রহিয়াছেন । 
যস্ত র্দাঁণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি | 
সর্ধভূতেষু চাত্সানৎ ততে। ন বিজুগুগ্গতে ॥ 
ঈশোপনিষদ ৬ শ্রতি। 


যিনি সকল বস্তকে পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত দেখেন এবং এই পরমাস্মাকে 
সকল বস্ততে বর্তমান দেখেন, তিনি আর কোন বস্ততে ঘ্বণা! করেন ন।। 


সর্বভূতেষু চাত্মানৎ পর্ধভুতানি চাত্মনি | 
অমং পশ্যন্নাযাজী ন্বারাজ্াযমধিগচ্ছতি ॥ 
মনত ১২।৯১।' 


১৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


শরমাত্মা স্থাবর জঙ্গম সকল ভূতেতে আছেন এবং পরমাস্মাতে সকল 
ভূতের অবস্থিতি, এইরূপ পমদৃষ্টি বারা আত্মযাজী ব্যক্তি ম্বারাজ্য অর্থাৎ 
মোক্ষ লাভ করেন। 
সর্ধভূতম্থমাত্সানং সর্বভূতানি চাত্সনি । 
ঈক্ষতে যোগহুক্তাত্ব! সর্ধত্র সমদর্শনঃ ॥ 
গী. ৬। ২৯। 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যোগাভ্যাসাধীন ধাহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, এবং 
যিনি সর্বত্র ব্রন্মদর্শনরূপ সমদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তিনি পরমাস্মাকে ব্রহ্মা 
হইতে স্থাবর পর্য্যস্ত সকল প্রাণীতে বিরাজিত এবং পরমাস্বাতেও সেইরূপ 
সমস্ত ব্রন্মাগডকে অবস্থিত দেখেন । 
যে মাং পশ্যতি সর্ধত্র সর্ঞ্চ ময়ি পশ্যতি | 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে নপ্রণশ্যতি | 
গী. ৬। ৩০ । 
যেব্যক্তি সকল প্রাণীতে পরমেশ্বরশ্বরূপ আমাকে এবং সকল প্রাণীকে 
আমাতে দৃষ্টি করেন, [তিনি আমার অপ্রত্যক্ষ নেন এবং আমিও তাহার 
অপ্রত্যক্ষ নহি। ॥ 
অর্বভূতস্থিতৎ যো মাঁৎ ভজত্যেকত্বমাস্িতঃ | 
সর্বথ। বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে |* 
গী, ৬। ৩১। 
িনি সকল ভভূভেতে অবস্থিত আমাকে সর্বদা একরূপ দৃষ্টি করেন, সেই 
জ্ঞ/নী ব্যক্তি যে কোন ব্ূপে অবস্থিত হউন না] কেন, তিনি সর্বদ| আমাতেই 
অবস্থিত থাকেন । 





ম সর্ধত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ। 
ততঃ স বাস্দেবেতি বিদ্বর্ভিঃপরিপঠ্যতে ॥ 
বি, পু, ১1২1১১। 


পরমেশ্বর এই জগতের সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া! আছেন, এবং সমুদয় বিশ্ব সংসার ভাহাতে 

অবস্থিতি.করিতেছে, এই কারণে জ্ঞানীরা তাহাকে বাসদেব নামে অভিহিত করিয়। থাকেন ৫ 
সর্বং ব্রক্মণি সর্বত্র ব্রদ্মেব পরিপশ্যতি । 

'জ্েয়ঃ স এব সথকৌলো! জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥ ম, নি, তন্ত্র, ১০।২১২। 


দ্বৈতবাদ এবৎ অদ্বৈতবাদ। 


এই দৈতভ জগৎ যাহা সম্মুখে দেখিতেছি, ইহা! এক ভাবে সৎ এবং 
আর এক ভাবে অসৎ, ইহা! সত্যাসত্য উভয়ই। এক পক্ষে জগৎ নিত্য 
ও নত; অর্থাৎ চিরদিনই ইঠার কার্ধ্য প্রণালী ষথানিয়মে চলিয়া! আসিতেছে, 
ও চলিতে থাকিবে । জগতে কেবল রূপান্তর, স্থানান্তর, ও অবস্থাস্তর হই- 
তেছে মাত্র; কিন্তু কোন বিষয়েরই সম্যক বিলোপ ব1 সম্যক প্রাগ- 
ভাব নাই। 

যদিও জগৎ উক্ত ভাবে নিত্য, তথাপি প্রকৃত পক্ষে ইহা নিতাত্তই অবস্থ, 
ইহার নিজ সভাশক্তি মাত্র নাই, ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও ইচ্ছাই ইহার 
সর্বন্ধ। ইহা চিরকালই বস্তরূপে প্রকাশিত বটে, কিন্তু চিরকালই ধথা- 
তঃ অবস্ত ! 


দতি দীপ ইবালোকঃ সত্যর্কইব বানর 
অতি পুষ্পইবামোঁদশ্চিতি সত্যৎ জগত্থা ॥ 
গ্রতিভানত এবেদৎ জগন্ন পরমার্থতঃ ॥ ্‌ 
| যো. বা. স্থিতি প্রকরণ । 
যেমন, যাব দীপ থাকে তাবৎ আলোক থাকে, এবং যাবৎ স্র্ধ্য প্রকাশ 
থাকে তাবৎ দিন থাঁকে, আর যাবৎ পুষ্প থাকে তাবৎ গন্ধ থাকে, সেই 
রূপ সত্যন্বরূপ ও চিৎস্বরূপ ব্রন্মের সত্তাতেই এই জগৎ সত্যরূপে প্রকাশ 
হয়। এই জগৎ কেবল প্রতিবিস্বমাত্ররূপেই প্রতিভাসমান হয়, পরমার্থতঃ 
জগৎ্ বস্ত্র নহে। | 
এক ভাবে এক অবস্থাতেই যে চিরকাল বিদ্যমান থাকে, সেই প্রকৃত 
পক্ষে নিত্য; জগৎ সেপ্রকার নহে, ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থেরই 
প্রতিনিমেষে অবস্থা-পরিবর্তন হইছেছে। শ্ুুতরাং ইহা এ ভাবেও নিত্য 


হে পার্ধতি ৷ যিনি ব্রন্দেতে সকল বস্তুর অবস্থিতি, এবং সমন্ত জগতে ব্রঙ্গের অবস্থিতি 
দর্শন করেন; তাহাকেই উৎকৃষ্ট কুলাচাগী; এবং জীবম্মক্ত বলিয়| জানিও ।-_ 


২০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


নছে। যাহা বাস্তবিক নিত্য, তাহার কোনরূপই ভাবাস্তর ও পরিবর্তন 
নাই। আর জগতের উপাদানন্বরূপ পরমাণুগণ যদি নিত্য ও স্বতস্্ হইত, 
তাহা হইলে কেনই বা উহ!রা ন্ব শ্বধর্ম কথঞ্চিংবা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ 
পূর্বক কিয়্পরিমাণে বা নম্প্ণরূপে পরকীয় ধর্ম গ্রহণ করিতে যাইবে। 
সর্বতোভাবে নিত্য ও স্বতন্ত্র পরমাণুগণ তাহা হইলে কখনই ঈশ্বরের ইচ্ছা 
ও কর্তৃতাধীন হইত ন1। ঈশ্বর যতই তাহাদিগকে শ্বীর নিয়মশৃঙ্খলে বন্ধ 
করিতে যাইতেন, তাহারা কোন মতেই তাহ'তে সম্মত হইত না, প্রতুত 
সম্পূর্ণরূপে তাহার সমকক্ষতাচরণই করিত।* 


ন্যায় ও বৈশেধিক দর্শন পরম'ণু ও জীবাত্মী এতদ্ুভয়কেই শিত্য বলি- 
য়াছেন। উক্ত দর্শনদ্য় যে প্রলয়াবস্থাতেও পরমাণু ও জীবাত্মার সত্তা ম্বীকার 
করেন তাহার কারণ এই যে, মহবি গোতম ও কণাদ “ মহ” “অহঙ্কার” ও 
“ নুক্মভূত ” স্থষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতির অবাস্তর সর্গ সকল পরিতাগ করত স্থষ্টি আরম্ভ করিয়া- 
ছেন (প্রকৃতি ব। মায়া নামক প্রস্তাব দ্েখ)। তাহার! প্রাকৃতিক প্রলয় সম্বন্ধে কোন কথাই 
কছেন নাই । স্থতরাং শৈমিত্তিক প্রলয়ে ষে পরমাণু ও জীবাস্সার শ্বতন্থ সত্তা থাকে ইহা 
সকল শান্ত্রেরই সিদ্ধাত্ত। | 
কেবল গোতম ও কণাদই যে অবান্তর সর্গ সকল পরিভাগ করত সৃষ্টি 
আরম্ত করিয়াছেন তাহা নহে। শাস্বকারদিগের মধ্যে মনু প্রভৃতি অনেকেই 
এসকল পরিতাগ করত জল হইতে সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন (মনু ১।৮)। কিন্তু 
প্রসঙ্গ ক্রমে মহৎ ও অহঙ্কার প্রভৃতির কথাও স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন 
(মনু ১।১৪--১৫)। 
প্রতি কল্পান্তে পৃথিবী জল দ্বারা প্লাধিত হইলে পুনর্বার পরমেশ্বর যখন পৃথিবীকে জল 
ইতে উদ্ধার করত তপৃঠে স্থষ্টি রচন? করেন তখন তীস্থাকে নৃতন করিয়া আর “ তন্মাত্র” 
ব।* আত্মঘাত্র ” সকল স্থজন করিতে হয় না । কারণ নৈমিত্তিক প্রলয়ে প্রাকৃত অর্থাৎ শুঙ্সদ 
সৃষ্টি সকল নষ্ট হয় না। তাহার স্থল অও্ স্বরূপ পৃথিবীতে অতিশ্ক্ষ্ষভাবে অবস্থিত থাকে । 
সুতরাং এই প্রকার নৈমিত্তিক জগৎ রচনার উপলক্ষে উহার পূর্ব হইতেই থাকে, এবং ঈশ্বরও 
পুর্ব হইতেই থাকেন। স্থতরাং এতাদৃশ অবস্থায় উহীদিগকে নিতা বলিলে আপাততঃ কাধ্য 
উদ্ধার হইতে পারে, এই অভিপ্রায়েই ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্র পরমাণু, জীব, ও ঈশ্বর এই 
. তিনকেই শ্বতন্ব স্বতন্ব নিত্য বলিয়াছেন । 
ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সহিত অশ্যান্য শাস্ত্র সমূহের প্রলয় ও সৃষ্টি সম্বন্ধে এইপ্রকার 
' অনৈক্য দেখিয়। অনেকেই ইহাদিগকে পরস্পর বিপরীতমতপ্রকাশক বলিয়া "বিবেচনা করিয়া 
থ!কেন। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে উহাদিগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ন্যায়, বৈশেষিক, 
সাংখায ও বেদান্ত প্রভৃতি শান্তর সমূহের মধ্যে ধিনি যেটা অন্দীকার করিয়াছেন, অথবা যিমি 
যেটার উল্লেখ না করিয়া উহ্য রাখিয়াছেন, তিনি সেইটার গুণ, ধর্ম ও শক্তি তত্র 
তান্য এক বস্তুতে আরোপ করিয়া আপনার কার্য উদ্ধার করিয়া শিম়্াছেন 
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যদিও জগতের নিজের কোন তন্ত্র সত্তা নাই, তথাচ ইহা ভে 
বা মায়া নহে; জগতের নিয়মশৃঙ্খলার বিষয় সম্যক আলোচন! করিলে 
ইহাকে ভেম্বী বলিয়া কখনই বোধ হইতে পাঁরে না। ূ 
ফল কথা এই যে, এই জগৎ সৎ ইহাঁও সত্য, এবং বাস্তবিক অসৎ 
ইহাও সত্য। ইহার সত্তা আছে বটে, কিন্ত সে সাপেক্ষ সতা, নিরপেক্ষ 
সত্তা নহে । ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছাই ইহার পত্তনভূমি। 
জগৎ যেরূপ ব্রহ্ম নহে, আমাদের জীবাম্মাও সেইরূপ অবিদ্যাবচ্ছিন্ন 
বন্গাম্মী নহে। উহা! জড়োৎপন্নও নহে ; কিন্ত ব্রন্ম্বরূপ হইতে উৎ্পন্ন এবং 
ব্রদ্মই তাঁহার সমুদয় শক্তি ও জ্ঞানের অবলম্বন । ত্রদ্মই তাহার প্রাণ । যথ1__ 
খতৎ পিবন্তে সুরুৃতস্য লোকে 
গুহাৎ প্রবিষ্টৌ৷ পরমে পরার্ধে। 
ছায়াতপৌ ব্রন্মবিদো বদন্তি 
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঁঃ ॥ 
কঠ. উপ. ৩।১ শ্রুতি । 
শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে গুহা মধ্যে ছুইজন প্রবিষ্ট হুইয়! আছেন; 
তন্মধ্যে একজন অবশ্যস্তাবী কর্মফল ভোগ করেন, অপর একজন তাহা 
প্রদান করেন । ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির| তাহাদিগকে ছায়। আর আতপের ন্যায় 
বলেন; এবং পঞ্চাপ্সি ও ভ্রিণাচিকেত কম্মারাও এই প্রকার কহিয়! থাকেন। 





মাত্র। (যথা, ভা, ১১/২২২৩) নতুবা স্থুল বিষয়ে প্রায়ই এ্রক্য আছে। এবিষয়ে ভগবান্‌ 
পার্বতীপতি এই কথা বলিয়াছেন। যথা, 
ষড় দর্শনানি স্বাঙ্গানি পাদদৌ কুক্ষিকরৌ শিরঃ | 
তেধু ভেদং হি যঃ কুর্ধযান্মনাঙ্গচ্ছেদ এব হি॥ 
কুলার্ণব তম্বম্‌। 
বেদান্তাদি ছয় দর্শন আমার শরীরের ছয় অঙ্গ স্বরূপ হয়। তাহাদিগকে যাহার তিন্ন- 
. ভাবে দর্শন করে, তাহারা আমার অঙগচ্ছেদ করে। 


হিন্দু শান্ত্কারগণের ন্যায় ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যেও অনেকেই 
জগতের তাবি প্রলয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইংলগের 7১:০০607 
অষ্টিয়ার 1,0178018310, এবং তত্থ্যতীত 7:0899501 গৃঠ্যা। 10000108078 এবং 
01805105 ইহীর। প্রত্যেকেই জগতের ভাবি প্রলয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 


২২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


মন লিখিয়াছেন। 
জীবনংজ্ঞোহস্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ধদেহিনাঁম. | 
যেন বেদয়তে নর্বং সুখ ছুঃখখ্ জন্মনু ॥ 

অ. ১২:১৩ । 
অস্তরাকআ্স! অর্থাৎ পরমান্মার অতিরিক্ত জীবাম্বা নামে একটি স্বতশ্ত আত্ম! 
প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের সঙ্গে জন্মেঃ তাহাই স্ুখ ছুঃখ অনুভব করিয়া 
থাকে। 

এষ হি দ্রষ্টা,স্প ই, শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, 
বোদ্ধা কর্ত। বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ | 
স পরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রাতিষ্ঠতে ॥ 
প্রশ্ন, উপ, ৪। ৯। 
মহধি পিপ্পলাদ যা হে গার্গ! ইনি দ্রপ্রী, স্্রইা, শ্রোতা, ভ্রাতা, 
রসয়িতা, মস্তা, বোদ্ধা, কর্তা ও বিজ্ঞানা স্ব পুরুষ । ইনি অক্ষর পরমাআ্মাতে 
প্রতিষ্ঠিত আছেন । 
বর্তমান সময়ের অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণের মত এই যে, বুক্ষ লতা, জীব 
জন্ত, গ্রহ নক্ষত্রাদ্ি ষেকিছু বস্ত আমরা পৃথিবীতে দেখিতেছি, এ সমস্তই 
অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রন্ববস্ত। কারণ এক ব্রন্মবস্ত ভিন্ন দ্বিতীয় বস্ত কোথা 
হইতে আসিবে? স্থষ্টির পূর্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন কেবল একমাত্র 
পরমেশ্বরই পূর্ণভাবে সর্বত্র বর্তমান ছিলেন । তিনি ইচ্ছ! করিলেন_- আমি 
বু হইব, এবং এই বহু হইয়াছেন। ন্মুতরাং তাহাদের মতে এই জগৎও 
বন্ববস্ত এবং আমাদের আত্মাও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রন্ধাত্মী। খন মনুষারূপী 
অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রন্ম তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি আপনাকে সচ্চিদা- 
ননন্বরূপ ত্রদ্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন । তীহাদিগের মতে আপনাকে 
-এইরূণপে ত্রন্ম বলিয়! নিশ্চয় করিতে সক্ষম হওয়ার নামই মুক্তি বা মোক্ষ। 
যদ্দিও স্থির পুর্ববে পরমেশ্বর ব্যভীত দ্বিতীয় বস্ত কিছুই ছিল না; 
এক মাত্র তিনিই পূর্ণভাবে অনস্তদেশ অধিকার করত বর্তমান ছিলেন? 
যদিও এই জগতের উপাদান সকলকে তিনি বাহির হইতে আহরণ করেন 
নাই, তীহার ইচ্ছায় তীয় শক্তি হইতেই এ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল; 


দ্বৈতবাদ এবং অইৈতবাদ । ২৩ 


যদিও তিনিই ইহার সর্বস্ব; তথাচ পশু, পন্ষী, বৃক্ষ, লা, চন্্, সুর্য, প্রভৃতি 
যাহা কিছু দেখিতেছি এ সমস্তই যে জড় ও জীব ভাবাপন্ন ব্রন্ম, এ কথা৷ 
কখনই বলিতে পারিব না। কারণ, জ্ঞানময় ব্রন্ম ইচ্ছা করিয়1 অক্ঞানাচ্ছন্্ 
জীব ও জড় জগত্রূপে স্বয়ং পরিণত হইলেন, এ কথা আদৌ গ্রাহ নছে। 
যদিও পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান বিরহে আমাদের আত্ম! জড় মাত্র এবং তিনিই 
আমাদের আস্মার আত্মা বা মুখ্য আন্মন্বরূপ হুন, তথাচ আমরা যে সেই 
সচ্চিদানন্শ্বরূপ ব্রন্ম, ইচ্ছা করিয়া অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হইয়! সংসার-তাপে 
তাগিত হইতেছি এবং আমার শম্মুখস্থ এ দন্ত্যগণ এবং এঁ শিবিকাবাহকগণ 
ও সেই ব্রহ্ম শ্ব-ইচ্ছায় অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হইয়। এক্ষণে এই মর্ত্যলোকে জীবিকার 
জন্য সদসৎকার্ধ্য সকল সম্পাদন করিতেছে, এ কথ! উন্মাদ ন] হইলে গ্রাহা 
করা যায় না। সুতরাং আমি বা আমার সন্ুখস্থ এ দস্থ্যগণ কেহই অবিদ্যা- 
বচ্ছিন্ন ব্রহ্ম নহি। 

কিন্ত যে চৈতন্ন্বরূপ দেবতা আমাদের অস্তঃকরণে সাক্ষিম্বরূপে 
বর্তমান আছেন, সাহার সত্তরকে আশ্রয় করিয়! আমর! জীবিত আছি, তিনি 
ব্রন্ম। “সেই ব্রন্মই আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের প্রাণ এবং সেই ব্রক্গট 
আমাদের সকলের প্রকৃত আমিত্ব”। এই ভাবের অদ্বৈতবাদই যথার্থ প্রেম- 
পূর্ণ অদ্বৈতবাঁদ। এই অদৈতবাদের মধ্যে ৈতবাদও প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত 
আছে। বস্ততঃ এই দ্বৈতাদ্বৈত মিশ্রিত ভাঁবটী যে পর্ধযস্ত সাধক উত্তমরূপে 
হৃদয়ম করিতে না পারেন, তত দিন তিনি প্রক্কৃত বুদ্ধ জ্ঞান হইতে অনেক 
দুরে অবস্থিতি করেন । যথা--ভগবান শিব বলিয়াছেন-_ 

অদ্বৈতৎ কেচিদ্রিচ্ছস্তি চ্বিতমিঙ্ছন্তি চাপরে। 
মম তত্ব ন জানন্তি দ্বৈতা দ্বৈতবিবর্জিতম. ॥ ্‌ 
কু. ত. ৫1১1১১৭। 

কেহ কেহ অদ্বৈত পক্ষ প্রতিপন্ন করেন এবং কেহ কেহ দ্বৈতপক্ষ প্রতি- 
পন্ন করেন? কিন্তু ভীহার। উভয়েই আমার প্রন্কত তত্ব জ্ঞাত নহেন, কারণ 
যাহা গ্রক্কত তব, তাহা সম্পূর্ণ দ্বৈত অথবা! সম্পূর্ণ অদ্বৈত এই উভয় রিবর্জদিত | 
অর্থাৎ দ্বৈত এবং 'অত্বৈত এই উভয়ের মিশ্রিত ভাবটীকেই যথার্থ ভ্ষ বলিয়া 
জানিবে। 


২৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 


প্রজাপতি দক্ষ অবিকল এইরূপ বলিয়াছেন ॥ যথা, 
. দ্বৈতঞ্ঃব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদৈতং তখৈব চ। 
ন দ্বৈত নাপি চাছৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম. ॥ 
দক্ষম্থৃতি, ৭ম অধ্যায় ৪৯ শ্লোক । 


দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত অর্থাৎ অনির্বচনীয়, ইহাঁর মধ্যে শুদ্ধ দ্বৈত কি 
শুদ্ধ অদৈত এরপ নহে, দ্বৈতাদ্বৈতই পারমার্থিক 1৮ 
নবীন অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণকে রামাহ্ছজ বলিয়াছিলেন-- 


নিরস্তাখিলছুঃখোহহমনন্তানন্দভাক্‌ স্বরাট্‌। 
ভবেয়মিতি মোক্ষার্থা শ্রবণাঁদৌ প্রবর্ততে ॥ 





* নাহং নৈব চ সংবদ্ধো। ব্রক্ষভাবেন ভাবিতঃ। 
ঈদৃশায়াং ত্ববস্থায়ামবাপ্তং পরমং পদম্‌॥ 
দ্বৈতপক্ষঃ সমাখ্যাতো যে দ্বৈতে তু ব্যবস্থিতাঃ। 
অদ্বৈতানাং প্রবক্ষ্যামি যথা ধর্ম স্থনিশ্চিতঃ ॥ 
বোধস্ববূপমাত্রস্ত জ্ঞানালোকং নিরাময়ম্‌। 
আনন্দৈকরসং নিত্যং ব্রহ্ম ধ্যায়েৎ 'সনাতনম্‌ ॥ 
অত্রাত্বব্যতিরেকেণ ছ্বিতীপ্পং যে। বিপন্ঠতি | 
অতঃ শাস্ত্ান্যধীয়স্তে অয়ন্তে শ্রস্থবিস্তরাঃ॥ 


সাধক অহং ও অহংসম্বন্ধ শূন্য ব্রহ্মভাবে পূর্ণ ও সুসংস্কৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই 
পরম পদ প্রাপ্ত হন। যাহারা দ্বৈত পক্ষে অবস্থান করেন, তাহাদের জন্য দ্বৈত 
পক্ষের ধর্ম এই উক্ত হইল। এক্ষণে অদ্বৈত পক্ষের স্থনিশ্চিত ধর্শ বলিতেছি। 


বোধস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, নিরগ্রন, আনন্দময়, নিত্য ও সনাতন ব্রদ্দের ধ্যান করিবে। 
অর্থাৎ আমিই পরত্রহ্ম এরূপ চিস্তার বশীভূত হইয়া পরম দেবের উপাসন! ত্যাগ 
করিবে না। সকল সময়েই তাহাকে আপনার আশ্রয় জানিয়া গভীর ভাবে তাহার 
উপাসনা করিবে। 


এই অবস্থাতে সাধক পরমাস্ম! ভিন্ন অন্য কোন বস্তকে দেখেন না। এই জপ 
প্রাপ্তির জন্যই অধ্যয়ন ও বেদার্থ বিচার করিতে হয়। দক্ষ ৭। ৫*-_৫৩। 

এই অবস্থায় সাধক সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন, এবং প্পষ্ট দেখিতে পান যে 
দ্বৈত বস্তু যাহ। কিছু সে সমস্তই এক ব্রহ্ম শক্তির প্রতিবিম্ব মাত্র। বস্ততঃ সাধকের সে 


অবস্থা বর্ণনা করা অতীব স্ৃকঠিন। দ্বৈত বা অদ্বৈত এই উভয় ভাবই সে সময় 
থাকেনা । পরন্ত ইহাদের মিশ্রিত ভাঁবটি থাকে । 


টদ্বতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ । ২ 


আমি অখিল ছঃখ হইতে নিরস্ত হইব এবং অনস্ত আনন্দের ভাগী হইব এই 
আশ! করিয়। ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ মননে প্রবৃত্ত হই। 
অহমর্থবিনাশে চেৎ মোক্ষ ইত্যধ্যবসযতি । 
অপবর্পেদলৌ মোক্ষকথাপ্রস্তাবগন্ধতঃ ॥ 
কিন্তু “ অহং ” এই অর্থের বিনাশে যদি মোক্ষ স্থাপন হয়, তবে তাদৃশ মোক্ষ 
কথার প্রস্তাবের গন্ধনাত্রে আমি পশ্চাঞ্ প্রস্থান করি। 
দক্ষ এবং অন্যান্ত ত্রক্মবাদিগণ বলিয়ছেন « আমি ৮ « আমার ”» ইত্যাদি 
ভাব মন হইতে বিদূরিত না হইলে মোক্ষ হয় না। কিন্তরামান্থজ বলিতে- 
ছেন « আমি ? এই অর্থ বিনাশে যদি মৌঁক্ষ হয়, তবে সেরূপ মোক্ষ প্রয়োজন 
নাই। হঠাৎ দেখিলে এই ছুইটীকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবপ্রকাশক বলিয়া! বোধ 
হয়; কিন্ত বাস্তবিক এ ছুইটীর মধ্যে কোনরূপ বিরোধ বর্তমান নাই । 
প্রজাপতি দক্ষ মে বলিয়াছেন “ আমি এবং জানার সম্বন্ধ থাকিতে ভীব 
মুক্তি প্রাপ্ত হয় না” তাহার স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে, মুক্তি ইচ্ছা করিলে 
সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ঈশ্বরের অধীন করিয়া! ভাবিতে হইবে, আপনাকে 
ঈশ্বরের চরণে একেবারে সমর্পণ করিতে হইবে, অনস্ত কালের মত তাহার 
অভয় পদে আপনাকে বিক্রয় করিতে হইবে, এবং ঈর্বরই যে আমার আমিত্ব 
তাহ৷ ল্ন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে । বস্ততঃ ভূলোঁকে ব। ছালোকে 
ঈশ্বর ব্যতীত সাধকের যখন আপনার বলিতে আর কিছুই থাকে না, যখন 
তিনি জগতে ব্রন্মবন্ত্ ব্যতীত. আঁর কিছুই দেখিতে পান না, তখনই তিনি 
মুক্তির অধিকারী হইয়া! থাকেন। নতুবা মুক্তিকালে জীবের আস্মা অস্বীকার 
কর! বা জীবাত্মার বিনাশ শ্বীকার কর! তীহার অভিপ্রেত নহে। কারণ, 
তিনি স্পষ্টই বলিয়ছেন যেতিনি অদ্বৈতবাদী নহেন। যে জ্ঞানে দ্বৈত 
এবং অদ্বৈত উভয় ভাঁবই বিরাজিভ, তাহার মতে তাকাই যথার্থ 
তত্বজ্ঞ'ন ৷ রামান্থুজ যে “ অহুং ” অর্থ বিন!শে মোক্ষ চাহেন ন?, তাহার অর্থ 
ন্বতস্্র। উপরে যে ভাব বল!| হুইল সে ভাবের মহিত বিরোধ কর' তাহার 
অভিপ্রায় নহে । জ্ছৈতবাদী প€গুত্গণের সহিত বিরোধ কর'ই ভাহার 
উদ্দেশ্য । জদ্বৈতবাঁদ। পণ্ডিতের] স্বতন্ত্র জীবাত্মার স্বীকার করেন না। 
তাহাদিগের মতে জীবাম্ম। অবিদ্য।বচ্ছিন্ন পরমাদ্ধা ভিন্ন আয় কিছুই নহে। 
৪ 


২৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


সুতরাং তাহাদিগের মতে ধাহার! মুক্তি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা! করেন, তাহাদিগকে 
* আমি ব্রদ্ম৮ এব « অন্তান্ত সকলেই ব্রহ্ম” এইরূপ সাধন করিতে হয়। 
সুতরাং রামান্থজ যে অহং অর্থ বিনাশ করিতে চাহেন নাই, ইহ! দ্বার! তিনি 
এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি জীবাস্মার অস্তিত্ব বিলোপ করিতে 
চাছেন ন1 এবং জীবাম্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মা বলিয়। 
বিশ্বাস করিতেও প্রস্তুত নহেন। 


মহাবাক্য । 


উপনিষদের মধ্যে অধ্বৈতবাদপ্রতিপাঁদক কয়েকটী সংক্ষেপ উক্তি আছে। 
&ঁ সমুদায়গুলি এক্ষণে সামান্যতঃ মহাবাকা নামে উক্ত হইয়। থাঁকে। 
সেগুলি এই, যথা, পপ্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,” “অহং ব্রন্মান্মি,” “তত্বমসি'* « অয়মান্। 
ব্রহ্ম, ” « একমেবাদ্িতীয়ম্‌১”” “ সর্বং খলুদং ব্রহ্ম ” ইত্যাদি । 
মহাবাক্য নামে যে কয়েকটীপদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে  তত্বমসি * নামক 
পদটাই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই মহাবাক্যটী সামবেদীয় ছান্দোগ্য 
উপনিষদে আছে । উদ্দালক খবি তৎ্পুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশপ্রদাঁনচ্ছলে 
কহিয়াছিলেন, হে শ্বেতকেতে, ত্রন্ষাই বিশ্বের প্রাণ, এবং সকলের আত্ম! । 
হে শ্বেতকেতে৷ ভূমি তিনিই (তিনিই তোমার আত্মা )1 পঞ্চদশীতে ইহার 
এইরূপ অর্থ আছে-- 
একমেবাদ্িতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জিতিম্‌ | 
স্ষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যষ্য তাদৃকৃত্বং তদ্দিতীর্ধ্যতে ॥ 
শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতৎ বস্ত্র ত্বংপদেরিতৎ | 
একত। গৃহাতেহনীতি তদৈক্যমনুভুয়তাম্‌ ॥ 
নামরূপাদিবিস্বীন একমাত্র অদ্বিতীয় ত্রহ্ষটৈতন্যই £ তৎ” শবের বাচা । 
এবং জীবগণের অত্তঃকরণস্থিত ষে ইন্জ্রিয়াতীত চৈতন্য তিনিই « তং” পদের 
বাচ্য। এঁ উভয় চৈতন্য একই ইহা “অসি” পদের অর্থ। 


মহাবাক্য । ২৭ 


রামচন্্র লক্ষ্ণকে বলিয়াছিলেন ।-_ 
তত্বংপদাাখোঁ” পরমাত্বজীবকা- 
বনীতি চৈকাত্মযমথানয়োর্ভবেৎ | 
প্রত্যক্পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনো- 
র্িহায় মংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্বতাঁম্‌ ॥ 
সংশোধিতাঁ লক্ষণয়! চ লক্ষিতাং 
জ্ঞাতন্বমাত্মানমথাদয়ো। ভবেৎ ॥ 
রামগীতা। 
তৎপদের অর্ পরমাস্মা ও ত্বংপদের অর্থ জীবাস্মা । এবং এই তৎ্ ও ত্বং পদা- 
খের যে ধীক্য অর্থাৎ পরমাম্বার সহিত জীবাম্মার যে এ্ুক্য তাহাই অপি পদের 
দ্বারা সাধিত হয়। 
যদ্দি বল, বর্বজ্ঞ পরমাম্মার সহিত অল্পঙ্ঞ জীবাত্(র ধক্য কি প্রকাৰে 
সম্ভব হয়, তজ্জন্ত বলিতেছেন « তৎ* ও “ত্বং* পদার্থ স্বরূপ ঈশ্বর ও 
জীবের পরোক্ষত্ব সর্বজ্ঞত্বাদি ও অপরোক্ষত্ব অল্পজ্ঞত্বার্দি রূপ পরম্পরবিরুদ্ধ 
অংশ সকল পরিত্যাগপূর্বক ত্বংপদটী শোধন করিয়া লক্ষণ! দ্বারা লক্ষিত 
ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশন্বরূপ চিন্রপকে € চৈতন্য মাত্রকে ) গ্রহণ করিলে 
ব্রন্ষচৈতন্য এবং জীবচৈতন্য উভয় চৈতন্য এক চৈতন্ত মাত্ররূপে অবশিষ্ট 
থাকেন । 
ইহা! দ্বারা স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে যে, জীবাত্রা ও পরমাত্ার সকল বিষয়ে 
রক্য নাই, কেবল চৈতন্তমাত্ররূপে এুক্য হয় ; “অর্থাৎ ব্রহ্ম ্বয়ং জীব নহ্ছেন, 
কিন্ত তিনি জীবের গ্রাণস্বরূপ হন; তাহার অধিষ্ঠানের বিরহে জীবের চৈতন্ঠ 
থাকে না; তাহার অভাবে জীবাভ্বা! জড়মাত্র; স্বৃতরাং ব্র্মই আমাদের 
আত্মার আত্মা! বা! মুখ্য আশ্রম । তিনিই একমাত্র চেতন পদার্থ । সেই চৈতন্- 
স্বর্ূপের অধিষ্টানেই আমাঁদের আত্মা চৈতন্যলাঁভ করিয়া থাকেন । অতএব 
উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ইহাই কহিয়াছিলেন, যে, হে শ্বেতকেতো, সেই ব্রহ্মই 
তোমার আত্যা, সেই ব্রহ্মই তোমার তুমিত্ব। 
চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্বকত্বাদিত্যৌডূলোমিঃ | : 
| বেদান্ত ৪181৬ কুত্রম্‌॥. 


২৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


রঙ 


জীব অল্পঙ্ঞাতা, ব্রহ্ম সর্ববজ্ঞাতা) ইহার অল্প ও সর্ব এই ছুই শব্বকে ত্য!গ 
করিলে জ্ঞাত মাত্র থাকে । অতএব কেবল জ্ঞান (চৈতন্ত ) মাত্রের দ্বার! 
জীব ও ব্রন্মের এঁক্য হয়; ইহা ওডুলোমির মত। 


এবমপুঠপন্যানাঁৎ পুর্কভাবাদবিরোধৎ বাদরায়ণঃ | 
বেদাস্ত ৪181৭ হ্ুত্রম্‌। 

এই ওুঁডুলোমির মত পূর্বোক্ত জৈমিনির মতের সহিত বিরোধ নই, ইহা ব্যাস 
কহিতেছেন। 

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ভীব!ত্ব। ও পরমাতা। সন্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন । 
* ইহারা উভয়ে সুন্দরপক্ষবিশিষ্ট, উভয়েই জ্ঞানন্বরূপ, সুতরাং সদ্দশ ; উভ- 
য়ের পরস্পর বিয়োগ নাই, এঁকমত্য আছে, সুতরাং সখ।; যদৃক্্াক্রমে দেহ- 
বৃক্ষে না'ড় নির্মাণ করিয়াছেন। ইহার! বৃক্ষজাঁত পিপ্পলান্ন অর্থাৎ দেহজাত 
কর্থীফল ভক্ষণ করেন । বিনি পিপ্পল ভক্ষণ করেন না, সেই বিদ্বান আত্মাকে 
ও তত্তিন্নকে জ্ঞাত আছেন; ধিনি পিপ্পল আহার করেন, তিনি মেরূপ 
নহেন ।৮--ভীগবত। 

« অয়মাতা ব্রহ্ম ৮ এই মহাবাকাটী অধর্ববেদে উক্ত হইয়াছে। ইহার 
অর্থও পূর্বোক্ত মহাবাক্যটার ভ্গায় দৈতাদ্ৈতমিশ্রিত। ঘিনি আমাদের 
আত্মার মধ্যে বর্তমান থাকিয়৷ আত্বার চৈতন্য সম্পাদন করেন, তিনিই যথার্থ 
জীবচৈতন্ত । সেই জীবচৈতন্যের অধিষ্ঠীনবিরহিত হইলে আমাদের £আত্রা। 
আঁর আত্মপদ্ববাচ্য থাকে না। আত্মা তখন জড়মাত্র। ম্তরাঁং যে চৈতন্ত- 
স্বরূপের.অভাবে আত্মা অনাত্মা এবং ধাহার অধিষ্ঠানে আত্রা আত্মপদবাচ্য 
হয়, সেই চৈতন্ন্বরূপই আমাদের আত্মার আত্মা অর্থাৎ আমাদের মুখ্য 
আত্মা । এবং ব্রক্মই সেই চৈতন্যস্বরূপ দেবতা; তিনিই একমাত্র এই বিশ্বের 
জীবন; তিনিই একমাত্র চৈতন্তপদবাচ্য। অন্য যাহা কিছু চৈভন্যবিশিষ্ট বা 
প্রাণযুক্ত দেখিতে পাওয়] যায়, সে সমন্তই তাহার চৈতন্যের প্রতিবিদ্ব মাত্র 
বাতাহ্থাকর্তৃক অনুপ্রাণিত মান্র। শ্মৃতরাং ইহা পিদ্ধ হইল যে, ব্রন্মই প্রকৃত 
আতা 

ফলতঃ জীবাঘ্পা! ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ এত নিকট যে, উভয়ের 
মধো কিঝ্চিম্বারও ব্যবধান নাই । পরমাত্মাই জীবাত্মার আশ্রয় ও প্রকাশক । 


মহাবাক্য। ২৯ 


জীবাত্ম। শয়ং তিঠিতে পারেন না, তিনি পরমাস্মাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন । 
অথচ এই জীবাম্মার শ্বাধীন কর্তৃত্ব আছে? যথা -"এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, 
শ্রোতা, স্াতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্ম! পুরুবঃ। স পরে 
অক্ষরে আম্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে |” প্রশ্ন, উপ, 81৯) 


পূর্বে বলা হইয়াছে জীবাস্বী ও পরমাত্বীর পরস্পর সম্বন্ধ “ছায়া ও 
আপের ন্যায়” এইরূপ যম নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন । 

“সর্বং খল্দিং ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যটীর অর্থ বেদাস্তসারে এইরূপ আছে-- 

«আভ্যাৎ মহাপ্রপঞ্চতদুপহিত চৈতন্যাভ্যাঁৎ তগ্তায়ঃপিগুবদ 
বিবিক্তৎ সৎ অনুপহিতৎ চৈতন্যৎ “দর্ধৎ খলিদিং ব্রন্ষৈবেতি” 
মহাঁবাক্যত্য বাচ্যৎ ভবতি, বিবিস্তং সলক্ষ্যমপি ভবতি |” 

বে. সা. ৪০ পত্র । 
এই ভূতপ্রপঞ্চের সহিত অবিৰিক্তরূপে সেই তছুপহিত চৈতন্য “সর্বং 
খবিদং ব্রন্ম” এই মহাবাঁক্যের বাচ্য এবং বিবিক্তরূপে মহাবাক্যের লক্ষ্য হন ; 
যেমন দগ্ধ লৌহপিণ্ডের সহি অভিন্ন অগ্নি “অয়োদহতি, এই বাক্যের 
বাঢা এবং লৌহপিও হইতে ভিন্নরূপে তাহার লক্ষ্য হয়। 
হ্বন্দপুরাণ এইরূপ বলেন__- 


দেহভ্তদঙ্গমাত্সেতি জীবাধ্যাসাৎ যথোচ্যতে । 
বিশ্বেহস্মিন তত্প্রতীকে চ ব্রহ্গত্বং কল্পাযতে তথা | 


ৃ যেমন শরীরকে ও তাহার অঙ্গকে জীবের আরোপ" দ্বারা আত্মশব্দে কহ! 
যায়, সেইরূপ ত্রন্মের অধ্যাসে তাবৎ বিশ্বকে ও বিশ্বের অঙ্কে ব্রহ্গরূপে 
করপন। করিয়াছেন। | 


অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাহ! প্রকৃত তত্ব তাহা এক ভবে অদ্বৈত 
এবং এক ভাবে ছ্বৈত; অর্থাৎ ব্যাবহারিক পক্ষে দ্বৈত. এবং পারমার্থিক 
পক্ষে জদ্বৈত। 


জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারথ। 


শান্্রকারগণ কেবল একমাত্র তত্বজ্ঞানকেই জ্ঞান শবে উল্লেখ করি- 
য়াছেন। নতুবা বেদবেদাস্তাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়াও খাহার! নানাপ্রকার 
সাংসারিক বদ্ধভাবের মধ্যে অবস্থিতি কনেন, বহুপ্রকার বিদ্যা উপার্জন 
করিয়াও যাহার! ব্রক্মতত্ববিদ্যা উপার্জন করিতে সক্ষম না হন, বিজ্ঞ 
হইয়াও ধাঁহারা আপনার আম্মার মুক্তিসাধনে মুটের ন্যায় অবস্থিতি 
করেন, শান্কারগণ তাহাদিগকে মৃঢ় ভিন্ন পণ্ডিতরূপে কোথাও বর্ণন 
করেন নাই। শ্রীমান্‌ শঙ্করাচার্ধয তহার মণিরত্রমালা-নামক গ্রন্থে প্রশ্নো- 
ত্তরচ্ছলে লিখিয়াছেন__ 


বোধো হি কো যস্ত বিমুক্তিহেতুঃ 
জ্ঞান কি?--যাহা বিমুক্তির কারণ। 


পশোঃ পণ্ুঃ কো! ন করোতি ধর্ম্মং 
প্রাচীনশান্ত্রোহপি ন চাত্মবোধঃ | 


পণ্ড অপেক্ষাও পণ্ড কে? যে শান্রাধায়ন করিয়াও ধর্মাচরণ ও আত্মজ্ঞান 
লাভ করে না।* 


* ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন--__- 
বেদাগমপুরাপজ্ঞঃ পরমার্থং ন বেত্তি যঃ। 
বিড়ম্বনঞ্চ তত্তন্মাৎ তৎদর্ধ্বং কাকতক্ষণম্‌ ॥ কু, ত, ৫১1৮৮ 
মহর্ষি অঙ্গিরা শৌনককে কহিয়াছিলেন_- 

তত্রাপরা খথ্েদে। যজুর্ধেবেদঃ সামবেদোইথর্ববেদঃ শিক্ষা কলে! 

ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো| জ্যোতিষমিতি | 

তথাপর ষয়া তদক্ষরমধিগমাতে ॥ মু, ১। ৫ শ্রুতি । 

' বিদ্য| ছুই প্রকার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা । তাহার মধ্যে ধণ্থেন, যজু- 

ের্বদ, সামবেদ, অথর্বববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, ও জ্যোতিষ এ সমস্তই 
অশ্রেঠ্ঠ বিদ্য। । কেবল যাহার স্বার1 সেই অক্ষয় পরক্রদ্ষকে জান। যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্য| | 


জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কাঁরণ। ৩১ 


ভগবান্‌ বশিষ্ঠ প্রকৃত জ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন; ঘথা, 
অনাদ্যন্তাবভানাত্না পরমাত্োেহ বিদ্যতে | 
ইত্যেব'নিশ্চয়ঃ ল্ফারঃ সম্যক্‌ জ্ঞানৎ বিদুবুধাঃ | 
যো. বা. উপ. প্রকরণ। 
পরমাত্বা এই জগতের প্রত্যেক স্থানে বর্তমান আছেন এবং এই জগৎ পর- 
মার্থতঃ তাহার শক্তির প্রতিবিস্বপ্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে, এইরূপ 
যে ন্ুস্প্ট নিশ্চয় তাহারই নাম সম্যক জ্ঞান, ইহা জ্ঞানীরা কহিয়! থাকেন। 
এইরূপ জ্ঞানকে প্রকৃত তত্বজ্ঞান কহে; এবং ইহাই মুক্তির একমাত্র 
সাক্ষাৎ কারণ । 
ভগবান্‌ শিব বলিয়াছিলেন-_ 
আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরৎ মোক্ষৈকসাধনম,। 


হে দেবি, এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ। ইহা ব্যতীত 
মুক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই।* 


নুক্ুতৈর্মীনবে ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপুয়াৎ। 
কু. ত, 


সৌভাগ্যবশতঃ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া! যাহার! জ্ঞানী হয়, তাহারাই মোক্ষম্থখ 
লাভ করিয়] কৃতার্থ হইতে পারে, অন্যে পারে না ।+ 


* ক্ষিতিং বিনা যথা নাস্তি সংস্থিতেঃ কারণং সদা 
তোয়ং বিনা যথা নাস্তি পিপাসানাশকারণম্‌। 
তমোহস্ত। যথা নান্তি ভাস্করেণ বিন! প্রিয়ে। 
বিনাঁ অগ্নিপ্রয়োগে চ যথা কিঞ্িন্ন পচ্যতে। 
মাতৃগর্ং বিনা কাস্তে উৎপত্তর্ন যথা ভবেৎ। 
তত্বজ্ঞানংহবিনা দেবি তথা মুক্তিন জায়তে। তত্ববচনম্। 
1 ন বেরোধ্যয়নানুক্তি ন শাস্ত্পঠনাদপি | 
জ্ঞানাদেব হি মুক্তিঃ সান্নানাথা বীরবন্দিতে ॥ 
নাশ্রমাঃ কারণং মুক্তে দর্শনানি ন কারণম্‌। 
তখৈব সর্ধ্ শীস্ত্াণি জ্ঞানমেব হি কারণম্‌ ॥ 
মুক্তিদা তত্বভাঁবৈক! বিদ্যাঃ সর্বা! বিড়ম্বকাঃ। 
কাষ্টভারসমান্তম্মাদেকং দংজীবনং পরম্‌॥ কু, ত, ৫1১।১*৫-১০৭। 


৩২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


শ্রীমান্‌ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন__ 
আরুণেনৈব বোধেন পুর্বন্তৎতিমিরে হতে । 
তত আবির্ভবেদাত্স। ম্বয়মেবাংশুমানিব ॥ 
আ..'বো.। 
হুর্ধ্য যে প্রকার উদয়ের পূর্বে স্বকীয়? কিরণের অরুণতা বারা তম নষ্ট 
করিয়৷ পশ্চাৎ উদয় হন, পরমাস্মীও সেই শ্রকার অগ্রে জ্ঞানচ্ছট। দ্বারা 
অজ্ঞানতিমির বিনাশ করিয়া তদনস্তর ম্বয়ং আবিভূ্ত হন। 
তপে। বিদ্যা! চ বিপ্রস্য নিঃশ্রে়নকরং পরম. 
তপন কিন্বিষং হন্তি বিদ্যয়াহৃতমন্ূতে 1+% 
মনু ১২।১০৪। 
ভূগু বলিয়াছেন, তপস্যা এবং আতভ্রজ্ঞান এতছুভয় মাত্র ব্রাহ্মণের মোক্ষ- 
লাভের হেতু। তন্মধ্যে তপস্তা দ্বারা পাপাসক্তি যায় এবং জ্ঞান দ্বারা 
মুক্তি লাভ হয়। | 
চতুর্কিধা! ভজন্তে মাং জনাঃ সুক্কতিনোহর্জ,ন । 
আর্তো জিজ্ঞানুরর্ধারধ্খ জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে | 
প্রিয়ে। হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহৎ ন চ মম প্রিয়ঃ ॥ 
গী. ৭ম. অ. 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জুন ! পূর্বজন্মকৃত অপেক্ষাকৃত পুণ্যভেদে চারি- 
প্রকার ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করেন। প্রথম আর্ত, দ্বিতীয় জিজ্ঞান্ম, 
তৃতীয় অর্থার্থাী, চতুর্থ ্ানী। এ চারিগ্রকার ভক্তের মধ্যে আত্মজ্ঞানী 
সর্ব্বাপেক্ষ! প্রধান, যেহেতু আবত্জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সর্বদা ঈশ্বরনিষ্ঠ এবং 
এক পরমেশ্বরেই তাহার অচল? ভক্তি থাকে। অতএব আত্মজ্ঞানীর এক 
মাত্র আমিই প্রিয় হই, এবং জ্ঞানীও আমার পরমপ্রিয়পাত্র হন + 


* সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং ্মৃতম্‌। 
তদ্ধা্র্যং সর্ধববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হাম্বতং ততঃ ॥ মনু ১২৮৫। 
+ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এই প্রকার অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। 


ইন্দ্রিয়-দমনের আবশ্যকত। 


জ্ঞানলাভে কৃতকার্য হইলেও সাধক ইন্দ্রিয় সকলকে দমনে রাখিবার 
জন্য প্রাণপণে যত করিবেন। ইন্দ্রিরগণ চপলতাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়! 
স্থিরভাব ধারণ না করিলে জ্ঞান কদাচ অব্যাহতভাবে থাকিতে পারে না। 
পরন্ত ইল্জিয়দমন ব্যতিরেকে আদৌ সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। * জ্ঞানী 
ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে মংযত করিয়া! ব্রহ্মপদ আশ্বয় করিতে পারিলে অতিসহজেই 
দিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়। থাকেন । যথা, মহাভারত মোক্ষধর্মম 
বথাস্তমি প্রসন্নে তু রূপৎ পশ্ঠতি চক্ষুষা। 
তদ্বৎ প্রমন্নেন্দ্রিয় বান্‌ জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন পশ্যতি ॥ 
ম, ভাঃ মৌ) ধ, ৩১।২। 
পুর্ণ প্রভৃতির জল স্থিরভাবে থাকিলে তবে যেমন তাহাতে প্রতিবিশ্ব 
সকল সুস্পষ্ট নয়নগোচর হয়, তদ্রপ দুবৃণ্ত ইন্দ্রিয় কল স্থিরভাব ধারণ 
করিলে তবে জ্ঞান দ্বার জ্ঞেয় পদার্থকে স্থায়ীভাবে দর্শন করিতে পারা যায়। 
ইন্দ্রিয়াণাৎ প্রানঙ্গেন দোষস্ুচ্ছত্যনং শয়ম্‌। 
নংনিয়ম্য তু তাঁন্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিষস্ছতি ॥ 
মনু, অ. ২। শ্লোক ৯৩। 
ইন্ত্রিরগণের বিষয়ে একাস্ত আসক্তি হওয়াতেই মন্থুষ্যগণ দৃষ্ট ও অনৃষ্ট 
দোষ সমস্ত প্রাপ্ত হন। কিন্ত ইন্দরিয়দিগকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই 
ভাহারা অনায়ানে সকল বিবয়ে পিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হন। 


ইন্ড্রিয়াণাত্ত সর্কেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্ত্রিয়ম | 
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্‌ | 
মনু অ.২। শ্লোক ৯৯। 





* ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন__ 
যাবৎ কামাদি দীপ্ত, তাবৎ সংসারবাসনী ৭ 


ঘাবদিক্ড্রিয়চাপল্যং তাঁবত্তত্বকখী কৃতঃ ॥ ফুলার্শবতন্ত। 
৫ 


৩ঃ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


অধিক কি, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাহার একটী ইন্দ্রিয়ও কোন বিষয়ে 
একাস্ত আসক্ত হয় তাহার তত্বজ্ঞান থাকে না। যেমন কোন জলপূর্ণ 
চর্মপাত্রে একটী ছিদ্র থাকিলেই তদ্বারা.সমুদয় জল বাহির হইয়া যায়। 


শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন-_ 
বততো। হ্যপি কৌন্ডেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। 
ইক্ট্রিয়াণি প্রামাথীনি হরন্তি প্রনভৎ মনঃ ॥ 
তানি বর্জধানণি নত্যম্য যুক্তআমীত মৎপরঃ। 


বশে হি ষস্যেক্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রাতিঠিত1 ॥ 
শী, ২। ৬০--৬১। 


বিবেকী ব্যক্তিও যদ্যপি মোক্ষের প্রতি বত্ব আরম্ভ করেন, তথাপি ক্ষোভ- 
কারক ইন্দ্রিয়র্গ মনকে বলপূর্ব্বক বিষয়েতে আকর্ষণ করে। অতএব 
যত্বপূর্ববক ত্র সকল. ইন্দ্রিরকে সংযত করিয়া সাধক (আমাতে ) অর্থাৎ 
পরমেশ্বরেতে একমনা হইয়!, থাকিবেন) যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ ধাহার বশীভূত 
হয়, তাহারই তত্বজ্ঞান স্থির থাকে ; অন্যের থাকে না। 


যদ] সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ | 


ইন্জিয়াণীক্জ্িয়ার্থেভ্যস্তম্য প্রাজ্ঞ প্রতিষ্ঠিতা ॥ 
গী. ২। ৫৮। 


কচ্ছপ যেমন হস্তপদার্দি সকল অঙ্গ গ্রতাজকে শ্বভাবতঃ শরীরের মধ্যে 
লুক্কায়িত করে$ সেইরূপ জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি যখন বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় 
সকলকে অনায়াসে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হুন, তখনই ভীহার তত্বজ্ঞান 
স্থিরভাব ধারণ করে। 


কামক্রোধবিমুক্তীনাঁং যতীনাং যতচেতনাম. | 


অভিতো' ব্রহ্মনির্াণৎ বর্ততে বিদিতাত্মনাম. ॥ 
শী, ৫71 ২৬। 


ইন্ড্রিয়-দমনের আবশ্যকত! তপ্ত 


সেই সকল কামক্রোধবিহীন শুদ্ধচিত্ত তত্বজ্ঞানীদ্িগের কি জীবদ্দশ। কি 
মরণদশ। সর্বকালেই ব্রক্ষভাব সমান থাকে *। | 


নবচ্ছিত্রান্ষিত। দেহাঃ স্সবন্তে জালিক? ইব। 
ব্রহ্মণৈব ন শুদ্ধঃ প্যাঁৎ পুমান্‌ বর্গ ন বিন্দতি ॥ 

উ. গী. 
যে প্রকার ছিদ্রযুক্ত জলপাঁত্র হইতে নিরস্তর বারি ক্ষরিত হয়, সেইপ্রকার 
ইন্দ্রির্ূপ-নবচ্ছিদ্রযুক্ত দেহঘট হুইতে সর্বদাই জীবের জ্ঞানবারি ক্ষরিত 
হইতেছে) স্থৃতরাং পূরুষ ইন্দ্রিয়নিরোধ দ্বারা যাঁবৎ বর্গের ন্যায় বিশুদ্ধ 
অর্থাৎ দেহাঁভিমাঁন ও রাগদেষাদিরহিত না হন, তাঁবৎ তিনি সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থকে সুন্দররূপে জানিতে সক্ষম হন ন]। 


ন মাং দুক্ষতিনো মুঢাঁও গ্রপদ্যন্তে নরাধমাত । 
মাঁয়য়াপহৃতজ্ঞানা৷ আলুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ 
| গী ৭1১৫ 
মনুষ্যের মধ্যে পাপকর্থে রত মুঢ় ব্যক্তিরা আঁমার উপাসন1 করে না, 
অতএব তাহার! দন্তদর্পাদিরপ অস্থরম্বভাব প্রাপ্ত হয়; এবং শীস্ অথবা 
আচার্যের উপদেশ দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের সে জ্ঞানকে 
মানা * অপহরণ করে । 





* দেবধি নারদ শুকদেবকে বলিয়'ছিলেন-_জ্ঞনবান্‌ বাক্তি ইন্জিয়সংযম করিতে পারিলেই 
পরম পরিতৃপ্ত হইয়া পরমাত্মাকে সর্ববলোকে পরিব্যাপ্ত ও পরমাত্মার মধ্যে সর্্বলোক নিহিত 
অবলোকন করেন। তাহার জ্ঞান কখনও বিনষ্ট হয় না। ম, ভা, মো, ধ, ১৬৭। ২৩৫ 

ভীম্মদেব যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন:-_- 
দুরস্তেঘিন্রিয়ার্থেষু সক্ভাঃ সীদস্তি জন্তবঃ । 
যে ত্ব সক্তা মহাত্মান স্তে যান্তি পরমাং গতিং ॥ ম, ভা, মো, ধ, ৪২।১1 

মানবগণ ছুনিবার ইন্দ্রিয় স্থুখে আসক্ত হইয়াই এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে মহ? 
ত্মারা সেই সুখে আসক্ত না হন, তান্ধীরাই পরম গতি লাত করিতে পারেন। 

* মায়! অর্থে ঈশ্বরের জগৎস্থজনের শক্তি। যথা, ভাগবতে-_ 

সা৷ বা এতন্য সংস্রষ্ট৪ শক্তি; সদসদাত্মিকা। 
মায়ানাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে:বিভুঃ 


৩৬ মুক্তি এবং তাহার নাঁধন। 


মহারাজ ভর্তৃহরি নিজ জীবনের অজিতেক্ত্রিয় অবস্থা এবং জিতেন্দ্রিয় 
অবস্থার তুলনা করিয়। এইরূপ বলিরাছিলেন__ 
যদানীদজ্ঞানং স্মরতিমিরনংস্কারজনিতং। 
তদ। দৃষ্টৎ নারীময়মিদমশেষৎ জগদপি | 
ইদ্রানীমন্মাকং পটুতরবিবেকাঞ্জনজুষাৎ 
সমীভূতা দৃষ্টিস্ত্রিভুবনমপি ব্রহ্ম মনুতে ॥ 
বৈ, শ, ৮৭। 
যখন আমাদিগের কামান্ধকাক্র- জনিত অজ্ঞান ছিল, তখন এই সমস্ত জগৎই 
নারীমর দর্শন করিতাম, এক্ষণে আমরা বিবেকরূপ কজ্জল ধারণ করিয়! 
সর্বত্র সমদৃষ্টি হইয়াছি, ত্রিভূবনই আমাদিগের ব্রঙ্মময় বোধ হইতেছে। 
যম বলিয়াছেন-_ 
নাবিরতো। রিনিতা রানা নানমাহিতঃ | 
নাশাস্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনম্র,য়াৎ॥ 
কঠ, উপ, ২।২৪। 
খিনি ছুশ্চরিত হইতে বিরত হন নাই, ধিনি শীস্ত, সমাহিত হন নাই, যিনি 
শাস্তমানস হন নাই, তিনি কেবল প্রজ্ঞামাত্র দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হন না। 
তুলসীদাস বলিয়াছেন-- 
কাম. ক্রোধ মদ লোভ্‌কি 
যব লগ. মন্মে খান্‌। 


পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তি সৎ ও ভসৎ গুণযুক্ত। হে মহাভাগ! এ শক্তির নামই মায়া, ভগবান্‌ 
তাহার দ্বার! এই প্রতাক্ষ পরিদৃশামান জগৎ শির্মাণ করিয়াছেন । 

রস্থত্টিশক্তি বা! মায়ার কাধ্যন্বক্ূপ ষে এই জগৎ্সংসান্র ইহ! মধ্যে আবর্ণন্বরূপ হইয়া 
মানবের পরমার্থতত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা! সম্পাদন করে; এজন্য ষে প্রচ্ছন্ন শক্তি মানযের 
আত্মাকে সংসারে আবদ্ধ করে সেই সংসারআাসক্তি বা বিষগ্গাশক্তিকেও বিস্তীর্ণ অর্থে মায়, 
নামে উল্লেখ করা হয়। যখন আমরা পরমেশ্বরকে বি্মৃত হইয়! সংসারের সেবায় নিষুক্ত 
হইয়া পড়ি, তখন ঈখরের স্ৃষ্টিশক্তি অর্থাৎ মায়ার কার্ম্বরূপ এই সংসারই ঈশ্বর এবং আমাদের 
আত্মার মধ্যে আবরণন্বরূপ হইয়! আত্মাকে ঈশ্বরদর্শনে বঞ্চিত করে, এজন্য এই নায় অবিদ্যা- 
শবেও অনেক স্থলে কথিত হইয়া থাকে । 


ইন্্রিয-দমনের আবশ্যকত। । ৩৭ 


তব্‌ লগ্ন পত্তিত মুরখে৷ 
তুলমী এক নমান্‌ ॥ 
পণ্ডিতউপাধিবিশিষ্টই হউক বা মুখপদবীধুক্তই হউক, মানবগণের চিত্তক্ষেত্রে 
যে পর্য্যস্ত কাম, ক্রোধ, মদ এবং লোভের খনি বিদ্যমান থাকে, সেপর্যযস্ত 
সেই পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়েই সমান । 
ভগবান্‌ ব্যাসদেব তদীয় মুমুক্ষু পুত্র শুকদেবকে বলির়াছিলেন-_. 

শ্ুতেন কিৎ যেন ন ধন্মাচরেৎ।, 

কিমাত্মন! যো! ন জিতেব্দ্রিয়ো বশী ॥ 

ম, ভা, মো, ধ, ১৫৭। ৯১। 
জ্ঞান লাভ করিয়াও যদ্যপি মন্ধুষ্য ধর্্মাচরণ না করে, তবে সে বৃথা জ্ঞানে 
কি প্রয়োজন? এবং জীবিতসন্ত্বে যদ্যপি জিতেন্দ্িয়বৃত্তি অবলম্বন ন1 
কর! যায়, তাহ৷ হইলে এ বৃথা জীবনেই বা প্রয়োজন কি? 


ইক্জিয়-সত্যমনের উপায়। 
ন তখৈতানি শক্যন্তে সংনিয়স্তমনেবয়। | 


বিষয়েষু গুজুগানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ ॥ 
 মন্তু হা ৯৬। 
ঈন্ত্রিয়গণ স্বভাবতঃ বিষয়ে আসক্ত) বিষয়ের ন্বরত্বাদি দোষ-্ঞান দ্বারা 
ভ।ঞ/দেগকে বিষয্ন হইতে যেমন নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, বিষয় সেবা 
ন। কশিলে তেমন পারা যায় না। অতএব প্রথমোক্ত উপায় দ্বারা ইন্জরিয়- 
গণের নিগ্রহ করা কর্তব্য । 
কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ | 
প্রানিদ্ধা মোক্ষশান্ত্রেু তানমিষ্য সুখী ভব ॥ 
প, দূ, 81৫91 


৩৮ 5. মুক্তি এবং তাহার সাধন | 


কাম্য প্রভৃতি বস্ততে অনিত্যত্বাদি দোষের ₹৮সন্ধান করাই কামক্রোধাদি 
পরিত্যাগের অসাধারণ উপায়। ইহা বেদপ্ত:- মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রে 
ভূয়োভুয়ঃ প্রতিপাদিত হইব়াছে। অতএব সেই পল বিষয়দৌষ অন্বেষণ 
করিয়া কামক্রোধাদি পরিত্যাগপূর্বক সুখে কালযাঁপন কর। 
উখিতানুখিতানেতানিক্দ্রিয়াদীন, পুনঃ পুনঃ | 
হন্যাৎ বিবেকদণ্ডেন বজেণেব হরিগিরীন. ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 
বিষয়াভিমুখে উখিত ইন্দ্রিয় সকলকে বিবেকদণ্ড দ্বারা পুনঃ পুনঃ হনন 
করিবেক, যেমন ইন্্র বজ্ত দ্বারা পর্দত হনন করেন সেইরূপ । 
একাদশং মনো জ্ঞয়ং ম্বগুণেনোভয়াক্সকম | 
ষন্মিন জিতে জিতাঁবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গ্রণৌ | 
মনু ২। ৯২। 
অন্তরিক্দ্রিয় মনকে লইয়া! ইন্ট্রিয়ের একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়। এই মন 
স্বীয় সঙ্ধল্ন দ্বার! কর্মেক্রিয় ও জ্ঞানেন্ট্রিয় এই উভয়কেই প্রবর্তিত করে । 
অতএব মনকে জয় করিতে পারিলেই প্রোক্ত দশ ইন্দ্রিযকে জয় করিতে 
পারা যায়।* 
মানবগণের হৃদয়মধ্যে মনোবহ1! * নামে বে শিরা আছে এ শিরা তাহা- 





* মন কমদেবের একমাত্র উৎপত্তি স্থান। এই জন্য কামদেবের অপর একটি নাম 
মনপিজ | যথা,__অমর সিংহকৃত অভিধান ন্বর্গ বর্গ ২০1 ২১ গ্লোক। 
মদ্নো। মন্মথো মারঃ প্রন্থান্সো মীনকেতনঃ | 
কন্দর্পে দর্পকোহনঙ্গঃ কাম: পঞ্চশরঃ স্মরঃ ॥ ২০। 
শম্বরারি মননিজঃ কুহ্থমেঘু রনন্য জঃ | 
পুস্পধন্না রতিপতি মকরধ্বজ আত্মভুঃ ॥ ২১) 
অমর নিংহ কৃত অভিধান স্বর্গ বর্গঃ ২০। ২১ 
* 5700796109010 0625৫, 
+ অল্লাক্নাভ্যবহারেণ রহংস্থানাসনেন চ। 
হিয়মাপানি বিষয়ৈরিক্রিয়াণি নিবর্তয়েৎ ॥ 
অনু ৬1 ৫৯। 


ইন্ড্রিয়সংযমনের উপায় । ৩৯. 


দিগের সর্ধগাত্র হইতে সঙ্কল্পজ শুক্র গ্রহণপূর্বক উপস্থের উন্মুখ করিয়া দেয়। 
মস্থান দণ্ড দ্বারা যেমন ছুগ্ধীস্তর্গত ঘ্বত মথিত হয়, তন্রপ সঙ্কল্পজ ভ্্রীদর্শনাদি 
দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গের অসন্বেও মন 
যেমন সঙ্কল্পলজ অস্থ্রাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ এ অবস্থায় মনোবহ নাঁড়ী ও দেহ 
হইতে সন্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়। মহধি অত্রি শুক্রবিষক্সিদী 
বিদ্যা সবিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন। অন্নরস 1, মনোঁবহা নাড়ী, ও সঙ্ক্র 
এই তিনটা শুক্রের বীজভুত। বৰিপকবুদ্ধি ব্যক্তিরা পুর্বভাগ্যপ্রভাবে 
সন্কন্নকে সন্কুচিত করিয়। থাকেন। যেব্যক্তি ছুর্গম পথের ন্যায় ইন্রিয়াদি- 
রূপ বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া দোষ সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, 
তিনিই মোক্ষামৃত পান করিতে সমর্থ হন। 
ম, ভা, মো, ধ,। 
মনন্যেবেক্ট্রিয়াণ্যত্র মনশ্চাত্মনি যোজয়েৎ। 
নর্দফভাবর্কিনিমু্তৎ ক্ষেত্রজ্ঞৎ ব্রহ্মণি ন্যসেৎ ॥ 
বহিমুখাণি সর্ধাণি ক্ৃত্বা চাভিমুখানি বৈ। 
এতদ্ব্যানৎ তথা! জ্ঞানৎ শেষস্ত গ্রন্থিবিস্তরঃ ॥ 
দক্ষ ৭ অ,। 
ইন্ড্িয়গুলিকে মনেতে এবং মনকে আত্মাতে যৌগ করিবেক। মনের 
বৃত্তিনাশহেতু জীব সর্বঝভাবমুন্ত হইলে তাহাকে ব্রদ্দে লয় করিবেক। 
সকল ইন্দ্রিয়ের মুখ বাহিরে, স্থৃতরাঁং ইহারা বহিঃস্থ বস্তু দেখে, অন্তরে 
কি আছে তাহ! দেখে না। অতএব এই বহিমুর্থ ইন্দ্রিয়দিগকে অভিমুখ 
বা অস্তমুখ করিবেক। ইন্্রিযগণের মুখ ফিরাইতে পারিলে তাহাই ধ্যান 
ও জ্ঞান; আর সমস্ত পুস্তকের রাশি। 


অল্প ভোজন (আহার লাঘব) এবং নির্জন প্রদেশে অবস্থান দ্বারা বিষয়ে একাস্ত 
আত্রান্ত ইত্জিয় সকলকে ক্রমে ক্ষয় হইতে নিবৃত্ত করিবে। 
মোক্ষ ধর্মে নিয়তো লঘবাহীরো৷ জিতেন্দ্রিয়ঃ। 
প্রাপ্পোতি পরমং স্থানং তৎপরং প্রকৃতে ঞরবং | 
ম। ভা, মো, ধ, ৫৬1 ২। 
ভীন্ম কহিলেন, বৎস! মোক্ষ ধর্ম পরায়ণ অুল্লাহার নিরত জিতেঞ্জিয় ব্যক্তিরাই মায়। 
প্রপঞ্চাতীত ব্রদ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 


৪০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


যস্তবিজ্ঞানবাঁন, ভবত্যযুক্তেন মনসা নদ1। 
তন্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ 
কঠ, উপ, ৩। ৫ 
যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান আর সর্বদা অসুক্তমন! অর্থাৎ উপাসনাবিহীন, 
তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির ছুষ্ট অশ্খের স্তায় বশে থাকে না| 
যস্ত বিজ্ঞানবাঁন, ভবতি যুক্তেন মনসা সদ ! 
তপ্যেক্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ | 
ক, ৭ 
কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান্‌ আর সর্বদা যুক্তমনা অর্থাৎ উল 
ভাবে মগ্ থাকে, সারথির শিক্ষিত অশ্খের স্তায় তাহার ইন্দ্রিয় সকল ₹. 
সহজেই বশীভূত হয় । * 
স্ত্রীণাঁৎ নিরীক্ষণম্পর্শনংল।পক্ষেলনাদিকম্‌ | 
প্রাণিনে। মিথুনীভূতানগৃহস্ছোহগ্রতস্ত্য জেৎ ॥ 
ভা, ১১। ১৯। ২৮। 
কৃষ্ণ কহিলেন, সখে উদ্ধব ! অগৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীদ্িগের দর্শন, স্পর্শন, 
আলাপ ও পরিহাসাদি ত্যাগ করিবেন, এবং মিথুনীভূত প্রাণিগণকে 
অগ্রে পরিত্যাগ করিবেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে দর্শন করিবেন ন1। 


470 
ড় 





* শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন যে ধাহারা যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিন্ত এখনও 
যোগ পন্ক হয় নাই, এরূপ ধোগীর শরীর অভ্যন্তর হইতে উখ্িত উপদ্রব সকলের দ্বারা যদ্দি 
বিদ্বীকৃত হয়, সেবিষয়ে এই বিধি বিহিত হইয়াছে__সম্ত।প ও শৈত্যার্দি উপদ্রব সকলকে 
যোগধারণাদ্ধার, বায়ুরৌগাঁদি উপদ্রব সকলকে বায়ুধারণাসংযুক্ত আসন দ্বারা, কামাদি অশুভ- 
দায়ক উপদ্রবকে আমার চিস্তা ও নামসংকীর্তনাদি দ্বারা, এবং দস্ভাদদিকে যোগেশ্বরদিগের 
তনুবৃত্তি ছার! অল্পে অল্পে নাশ করিবে । 

ভা, ১১। ২৯ অ, 

শান্কারগণ কৃষ্ণকে পরমেশ্বররূপে, এবং মদনকে তাহার পুত্ররূপে, বর্ণন করিয়া অতি 

সহজ কথায় সাধারণ লোঁকদিগকে ইহাই বুঝাইয়! গিয়াছেন যে, যদিও মদন নিতান্ত ছুর্দাস্ত 

এবং ত্রিলৌকবিজয়্ী তথাচ পিতার নিতাস্ত অনুগতব্গের বিপক্ষে বাণ নিক্ষেপ করা তাহার 

পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাস্তবিকই ফাঁহারা পরমদেবের নিতান্ত আশ্রিত এবং সর্বদা উপাসণা- 
শীল হন, ভাহাদিগের পক্ষে ইন্ট্রিয়দমন নিতান্ত কঠিন ব্যাপার নহে। 


ইন্দ্রিয়-সংযমনের উপায় । $9 


অনাতুরঃ স্বানি খানি নম্পশেদনিমিত্ততঃ | 
রোমাণি চ রহস্যানি সর্ধাণ্যেব বিবর্জয়েৎ ॥ 
মন্তু ৪। ১৪৪। 


পীড়িত না হইলে এবং কারণ ব্যতীত স্বীর ইন্ছ্রিয়চ্ছিত্র সকল ও গোপনীয় 
লোম সকল স্পর্শ করিবেক ন]1। 


জুদ্ধে স্মের মুখাবলোকন মথারিষ্ প্রসাদ ক্রমে | 
ব্যাক্রোশে কুশলোক্তি রাত্ম ছুরিত চ্ছেদোৌৎসব স্তাড়নে ॥ 
প্র, চ, নাটক ৯৩ পত্র 
জুদ্বব্যক্তিকে হাস্যমুখে সম্ভাষণ করিবে । অপকাঁরি ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন! 
প্রকাশ করিবে। কটুভাষি ব্যক্তিকে কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিবে এবং 
তাঁড়ন। কারি ব্যক্তির নিকট আত্ম পাঁপ খণ্ডনের কীর্ভন করিবে । অর্থাৎ 
কামরীপু সপ্বন্ধে যে প্রকার বস্তবিবেক ক্রোধ রীপু সম্বন্ধে তদ্রুপ ক্ষমাগুণ 
অবলম্বন করিবেক। ক্ষমাগুণ অভ্যাস করিতে হইলে নরনারী মাত্রকেই সম 
অধিকার প্রাপ্ত আঁপনার ভাই ভগ্মি রূপে, অর্থাৎ পিতা পরমেশ্বরের যত্বের 

সামগ্রী প্রিয় সন্তান রূপে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে অভ্যাস করিবে । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে পুনঃ পুনঃ নশ্বরত্বাদি 
দৌঁষ দর্শন, জীব মাত্রেরই প্রবল ইন্দ্রিয় স্ুুখাঁশক্তি সম্বন্ধে পরমেশ্বরের সুমহৎ 
অভিপ্রায় ও কৌশল অবগত হওন, সাঁমান্ত পরিমাণে সত্যগুণিভোজন, 
অসৎ সঙ্কল্পমাত্রেরই পরিত্যাগ, প্রলোভনের পদার্থ সন্ুখীন হইলে তাহা! 
হইতে চক্ষুরাদি ইন্ট্রিয়গণকে অন্যদিকে প্রত্যাবর্তন, অনাথশরণ পরমেশ্- 
রের শরণগ্রহণ * এবং মন্ুয্য মীত্রকেই আপনার ন্যায় সম অধিকার প্রাপ্ত 
ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র রূপে প্রত্যক্ষ দর্শন প্রভৃতি কার্য দ্বার মানবগণ অতি 


" ক নিরোধে। বিমুঢস্ত যো নির্বন্ধং করোতি বৈ। 
স্বারামত্তৈব ধীরস্ত সর্ধ্বদাসাবকৃত্রিমঃ ।  আষ্টাবক্রসংহিতা। ১৮৪১ । 
যে মুঢ়, ঈশ্বরনিষ্ঠানিরপেক্ষ হইয়া, ইন্দ্রিয়দমনে কৃতসঙ্কল্প হয়, সে ইন্জিয়ের প্রসর রোধ 
করিতে পারে না । খিনি জ্ঞানী ও প্রত্রদ্ষপরায়ণ তাহার আপনাহইতেই ইন্জিঘ-বিক্ষেপ- 
নিরোধ হইয়। আইসে। 





£২ মুক্তি এবং তাহার লাধন | " 


সহজেই হুতৃত ইন্রিয়বর্গকে শীস্ত ও বশীভূত করিতে সমর্থ হন। এতত্ব্যতীত 


অন্য উপায় দ্বারা কেহ কখনই ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে 
সক্ষম হন না। 


শরীরের উপর মনের অধিকার । 


নর্বএব জগত্যন্মিন্‌ দ্বিশরীরাঃ শরীরিণঃ| 
একং মনঃ শরীরস্ত ক্ষিগরকারি চলৎ সদা ॥ 
অকিঞ্চিৎ করমন্যত্ত, শরীরৎ মাংননিশ্িতম. | 
যো, বা, উৎ্ প্রকরণ । 
ওই জগতে প্রত্যেক শরীরীর ছুই শরীর । এক শরীর চঞ্চল শীপ্র কর্ম 
কারী মন; দ্বিতীর শরীর মাংসনির্মিত অকিঞ্চিংকর এই স্থুল দেহ। মনঃ- 
শরীর ব্যতিরেকে মাংসনির্মিত এই শরীর কোন কর্মের যোগ্য হয় না। 
মন এব মনুষ্যাণাৎ কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ | * 
বন্ধায় বিষয়াসক্তৎ মুক্ত্যি নির্কিষয়ৎ স্বতম. ॥ ্‌ 
পঞ্চদশী, যোগানন্দ। 
মনই মন্থষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ । মন রিষয়াঁসক্ত হইলে ভাহাকে বদ্ধ 
বলে, আর নির্বিষয় হইলে তাহাকেই মুক্ত কহে। 
মনোহি জগতাৎ কর্তু মনে! হি পুরুষঃ স্থতঃ | 
মনঃকৃতং কৃতৎ লোকে ন শরীরক্কৃতং কৃতম ॥ 
যো, বা, উৎ্, প্রকরণ । 
*  যুক্তাভিমানী মুক্ত হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি। 
কিংবদস্তীতি সত্যেয়ং ঘা মতিঃ স গতি ভরবে 


অ, সং, ১। ১৯ । 
যে হ্যক্তি মুক্তাতিমানী, তিনিই যুক্ত ; যে ব্যত্তি' বদ্ধাভিমানী, সেই ব্যক্তিই বদ্ধ ; এই বে 
কিংবদস্তী আছে, তাহা৷ সত্য ; কারণ মনের ভাব যেরূপ, গতিও সেইরূপ হইয়া খাকে। 


শরীরের উপর মনের অধিকার | 3৩ 


[নই জগতের কর্তা এবং পুরুষ জানিবে ; মন দ্বারা যাহা কৃত, সেই কৃত, 
শরীর দ্বারা যাহ! কৃত হয় তাহ! কৃত নছে। 


মনম। ভাব্যমানে। হি দৃঢ়তাং যাতি দেহকঃ | 
দেহভাবনয়! মুক্তে! দেহধ্ৈর্ন বাধ্যতে | 
যো, বা, উৎ, প্রকরণ । 
মনের দ্বারা দৃঢচিস্তিত দেহ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় ; দেহ-ভাঁবনা হইতে মুক্ত হইলে 
জীব দেহধন্্ম শীতাদি দ্বারা পীড়িত হন ন1। 
ইষ্টার্থে চিরমাবিষ্ং ক্কাপি ধীরস্থিতং মনঃ | 
ভাবাভাবাঃ শরীরো থা নৃপ শক্তা ন বাধিতুং ॥ 
যো, বা, উৎ, গ্রকরণ। 
হে নৃপ, কোন প্রিয় বস্তে মন স্থিরভাবে চির প্রবিষ্ট হইয়া থাবিলে শরীর 
হইতে উখিত যে ভাব ও অভাব বস্তু তাহা! কোন পীড়ার নিমিত্ত হর ন1। 


ভাবিতং তীব্রবেগেন মননা যন্মহীপতে । 
তদেব পশ্যত্যমলং ন শরীরবিচেষ্টিতম ॥ 
যো, বা, উৎ, প্রকরণ | 


হে রাঁজন্‌, তীব্রবেগ মন দ্বার! চিস্তিত যে বস্ত তাহারই সর্বদা! নির্শল দর্শন 
হয়, শরীরক্রিয়! বোধ হয় ন! । 


এককাধ্য নিবিষ্ট মনোধীরপ্য ভূপতে । 
ন চাল্যতে মেরুরিব বজ্রপাতখতৈরপি ॥ 
যো, বা, উৎ, প্রকরণ 


হে ভূপতে, যেমন শত বজ্রপাত দ্বারাও স্থুমেরু চালিত হয় না, তদ্রুপ এক 
কার্ধ্যে নিবিষ্ট ধীর ব্যক্তির মনকে কোন প্রকারে চালিত কর! ঘায় ন/। 





মনঃ-সত্যমশের উপায়। 


মন এব সমর্থং স্যাৎ মনসে। দৃঢ়নিগ্রহে । 
যো, বা, উৎ্, প্রকরণ । 
মনের নিগ্রহ করিতে কেবল মনই সমর্থ হয় ॥ 
তৃষ্ণাগ্রহগৃহীতানাৎ সংপারার্ণবপাতিনাম্‌। 
আবর্তৈরুহ্ামানানাং বরং ্বমন এব নৌঃ ॥ 
যো, বা, উৎ্, প্রকরণ । 
সংসার সমুদ্রে পতিত ও তৃষ্ণারূপ কুস্তীরকর্তৃক আক্রান্ত এবং পুনঃ পুনঃ 
ভ্রমণরূপ জলাবর্তে ভ্রাম্যমান ব্যক্তির তাহা! হইতে উত্তরণে_কেবল স্বকীয় 
£স্বরূপ নৌকাই শ্রেষ্ঠ জানিবে। 
যেষু যেষু প্রদেশেরু মনোমজ্জতি বালবৎ | 
তেভ্যস্তেভ্যঃ সমুদ্ধত্য তদ্বীজত্বে নিয়োজয়েৎ | ঞ্ 
যো, বা, উৎ্, প্রকরণ। 
যে যে বস্ততে বালকের ন্যায় মন নিমগ্ন হয়, সেই সেই বস্ত হইতে 
মনকে উদ্ধার করিয়া আদি কারণ যে ব্রহ্ম তাহাতে যুক্ত করিবে। 
অনংশয়ং মহাঁবাহে। মনে? দুর্িগ্রহচঞ্চলম্‌ | 
অভ্যাদেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ 
গী, ৬। ৩৬। 
* যতো! যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরমূ। 
ততস্ততে। নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েখ॥ গী, ৬। ৩৫। 
মনের চঞ্চল স্বভাবপ্রযুক্ত বারণ করিলেও বিষয়েতে ধাবমান হয়, অতএব মন যেষে 
বিষয়েতে গমন করিবে, সেই সেই বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহীকে পরমাত্মাতে স্থির 
বাখিবে। 
বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন-- 


“নমুদ্ধর মনো রাম মাতঙ্গমিব কর্দিমাৎ। যোগবাশিষ্ঠ। 
হে রাম! হস্তীকে যেপ্রকার কর্দম হইতে উদ্ধার করে, মনকে সেইরূপ উদ্ধার কর। 


গ্ররূত ভক্তিযোগে জ্ঞানলাভ। ৪৫ 


হে অর্জুন! চঞ্চলত্বাদি প্রাতিবন্ধকপ্রযুক্ত মনকে বশীভূত করা যদিও এক- 
প্রকার অসাধ্য বটে, তথাপি অভ্যাস এবং বৈরাগ্যদ্বারা ক্রমে বশীভূত হয়। 


যথা নিরিক্কনো বহিঃ ম্বযোনাবুপশাম্যতি | 
তথা বৃত্তিক্ষয়াচ্িত্বৎ স্বযোনাবুপশাম্যতি ॥ 
পঞ্চদশী, যোগানন্দঃ। 
যেমন দাহতৃপাদির অবসানে অসি স্বয়ং উপশাস্ত হয়, তক্রপ পুনঃ পুনঃ 
উপাসনাবশতঃ বৃত্তিক্ষয়ে অন্তঃকরণ স্বয়ং নিগৃহীত হইয়া! উপশীস্ত হয়। 


ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্তগণ অজ্ঞান হইলেও আপনা হইতে 
হৃদয়ে জ্ঞান লাভ করেন। 


(ভক্তি মানৰ আত্মার একটা পরম সম্পন্তি। ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে 
যত শীঘ্র এবং যত সহজে লাভ করা! যায়, ভক্তি ভিন্ন অপর কিছুতেই সেরূপ 
হয় না। * যদিও বিচাররূপ জ্ঞান-চক্ষে আমরা ব্রহ্মকে অপরোক্ষরূপে দর্শন 
করিতে পারি বটে; কিন্তু ভক্তি দ্বারা আমরা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া! 
থাকি; এবং ভক্তিই তাহার সহিত আমাদের পরম আত্মীয়ত! স্থাপন 
করে। ভক্তি না থাকিলে কি জ্ঞান, কি বৈরাগ্য, কি তপস্যা, কিছুতেই 
হৃদয়কে সেরূপ মধুময় করিতে পারে না। এবং ভক্তির অভাবে যদিও 
ক্তান একবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না বটে, কিন্ত ভক্তিহীন হইলে কি 


* সাধয়দি মাং যোগেন ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপন্ত্যাগো! যথা ভক্তিশ্মমোর্জিত! ॥ ভা, ১১। ১৪। ১৯। 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমাতে নিষ্ঠাযুস্ত যে ভক্তি তাহা দ্বারা সাধকগণ 
আমাকে যেরূপ বশীভূত করেন, কি যোগ, কি জ্ঞান, কি বেদপাঠ, কি তপস্যা, কি দান, 
কি সাচার কিছুতেই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না । 
তক্তযাহমেকরা গ্রাহাঃ শ্রদ্ধয়াত্বপ্রিয়ঃ সতাম্‌। ভা, ১১। ১৪। ২*। 
সাধুগণেরপ্রিয় ধনম্বরূপ যে, আমি, আমাকে লোকে কেবল একমাত্র ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তি 
দ্বারা লাভ করিতে পারে ; অন্যথ। পারে না। 


৪৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


জ্ঞান,কি বৈরাগ্য, কি তপস্তা ইহারা সকলেই ক্রমে ম্লান ও তেজোহীন 
হুইয়া পড়ে। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, ভক্তিই সাধকের প্রকৃত জীবনী 
শক্তি ।* ধাহাদিগের তত্বজ্তান জন্মে নাই, তাহাদিগের হৃদয়েও যদি 
যথার্থ পবিত্র ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সেই ভক্তির প্রসাদে 
তাহার! জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং অন্ান্ যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় যথাসময়ে 
আপনা হইতে লাভ করিয়া! কৃতার্থ হনঃ এবং তীাহাঁদের সমস্ত প্রতিবন্ধক 
অচিরে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত জগতে অনেক আছে। 


বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ গ্রয়োজিতঃ 
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যৎ জ্ঞানঞ্চ যদহেতুকম্‌ ॥ 
ভা, ১। ২। ৭। 
ঈশ্বরবিষয়িণী ভক্তির সহযোগে শীপ্বই বৈরাগ্য এবং জ্ঞান স্বয়ং উৎপাদিত 
হইয়া থাকে! 


ত্মান্মন্তক্তিযুক্তস্য যোগিনো। বৈ মদাত্বনঃ। 
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয় ভবেদিহ ॥ 
ভা, ১১। ২০ অধ্যায় । 
অতএব আমার ভক্তিযুক্ত যোগাশ্রিত যৌগিগণ নিশ্চয়ই আমার আত্মস্বরূপ। 
যদিও তাহাদের জ্ঞান অথব! বৈরাগ্য না জন্মিয়া থাকে, তথাপি এই ভক্তি 


প্রযুক্ত তাহাদদিগের বিশেষ কল্যাণ হয়। + ) 


_* কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন-_ 
*“আমি ভক্তির জোরে কিন্তে পারি ব্রঙ্গময়ীর জমিদারী” | 
তিনি আরও বলিয়াছেন__ 
“সকলের মুল ভক্তি,_মুক্তি তার দাসী''। 
৪ প্রসাদ-প্রসঙ্গ | 
1 কপিলদেব তদীয় জননী দেবহূতিকে কহিয়াছিলেন-_- 
ন যুজ্যমানয়। তক্তা। ভগবত্যখিলাত্মনি। 
সদৃশোইত্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্র্গসিদ্ধয়ে ॥ ভা, ৩। ২৫। ১৯। 
অখিলাত্বা ভগবানে ভক্তিযোগের সমান যোগিগণের ব্রন্মনিদ্ধির নিমিত্ত শুভদায়ক গস্থ। 
আর দ্বিতীয় নাই। 


প্রকৃত ভক্তিযোগে জ্ঞানলাভ ৪৭ 


নারদ-পঞ্চরাত্রনামক গ্রন্থে প্রকৃত ভক্তির লক্ষণ এইরূপ লেখা আছে-_ 
অনন্যমমতা৷ বিষ্কৌ মমত। প্রেমনঙ্গ তা । 
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীনম্মপ্রহ্বাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ 


যখন অন্য কোন বিষের প্রতি মমতা না থাকিয়। একমাত্র পরমেশ্বরের 
দিকেই সমগ্র হৃদয় প্রধাবিত হইয়া থাকে, তখনই সেই প্রেমসংযুক্ত 
ঈশ্বরাসক্তিকে প্রকৃত ভক্তি শব্দে কহা যায়। ইহা! ভীম্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব 
এবং নারদ প্রভৃতি ভগবদ্তক্তগণ একবাক্যে বলিয়াছেন । 
কপিলদেব তদীয় জনন্ীকে চারিপ্রকার ভক্তিযোগের কথা বলিয়া- 
ছিলেন; যথা, লোঁকে হিংসা গর্ধ এবং মাৎ্সর্ষ্যের উদ্দেশে ভেদদর্শী 
হইয়া যে আমার অর্চনা করে, তাহার নাঁম তামস ভক্তি। মাল্য, চন্দন 
ও বনিতাদ্দি বিষয়, প্রশ্বর্য্য এবং যশঃ এই সকলে অভিসন্ধি রাখিয়া মনুষ্য 
ভেদদর্শী হই়। যে আমার পুজা করে, তাহার নাম রাজস ভক্তি। আর 
পাপক্ষালন এবং ভগবানে কন্মসমর্পণের উদ্দেশে, অথবা “কর্ম অবশ্ত 
কর্তব্য” এইরূপ অভিসন্ধিতে মনুষ্য ভেদদর্শনপুর্বক যে আমার পুজা করে, 
তাহার নাঁম সাত্বিক ভক্তি। (এই ত্রিবিধ ভক্তিই সণ্ডণ) এততিন্ন নিগুণ 
ভক্তি আছে।) পুরুষোত্তম এবং সর্ধভূতের হৃদয়শায়ী আমার গুণকথন 
শ্রবণ মাত্রেই যে, মন, সাগরের প্রতি গঙ্গাজলপ্রবাহের স্তায়, আমার প্রতিই 
নিরস্তর ধাবিত হয়, এবং এক মুহূর্তের নিমিত্তও বিচ্ছিন্ন হয় না, তাহারই 
নাম নিগুণ ভক্তিযোগ *; তাহাতে কোন ফলের কামনা! বা ভেদন্ঞান 
* মহাত্মা চৈতন্য দেবের শিষ্য প্ীরপ গোম্বামী তৎকৃত “্ভক্তিরসাস্ৃতসিদ্ধু” নামক গ্রন্থে 
এইরূপ লিখিয়াছেন-_ 
যন্ত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে 1 
শাসনেনৈব শাস্তরস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥ 
ত, র, সি, ১ষ, ৩। 
বৈধতক্তযধিকারী তু ভাবাবি9ভাবনাবধি | | 
তত্র শান্ত্রং যথাতর্কমন্থকুলমপেক্ষতে ॥ 
ভ, র, সি, ১ম, ১১৭। 
যখন রাগবিরহিত হইয়া কেবল শীশ্বশাসনেই প্রবৃত্তি জন্মে, তখনই বৈধ ভক্তির উদ্রেক 
হয়। বৈধভক্তি-অধিকারী ব্যক্তির যেপর্যযত্তব ভাবের আবির্ভাব ন হুয় ততদিন ডাহার শান্ত 


৪৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


নাই। যে সকল ব্যক্তি আমাতে এইরূপ ভক্তি করেন, আমি তাহাদিগকে 
আমার সহিত এক লোকে বাস, আমার সমান ধরব, আমার নিকটে 
বাস, আমার সমান রূপ এবং আমার সহিত একত্ব, দান করিতে বারংবার 
প্রীর্থনা করিলেও তাহার! গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন না । কিন্তু যাহাতে 
আমার সেবা করিতে সমর্থ হন, তাহার! তাহাই প্রার্থনা করেন। এই 
সকল কারণেই লোকে ভক্তি যোঁগকে পরম পুক্রষার্থ কহিয়! থাকে। 
আমার ভক্ত এ ভক্তিযোগ দ্বারাই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়! ব্রহ্ত্ব প্রাপ্ত 
হন। * 


উপাসনার উপকারিত1। 


শিশুসস্তানের পক্ষে তাহার মাতৃস্তন্ত যেরূপ, উপাসনার দ্বারা যে অমৃত 
পান করা যায় আত্মার পক্ষে তাহাঁও ঠিক সেই প্রকার । উপাসন' দ্বার 


এবং অনুকূল যুক্তির অপেক্ষা থাকে; কিন্তু ভক্তির ভাব উপস্থিত হইলে এরূপ লোভবিরহ 
উপস্থিত করে যে, তৎকালীন শাস্ত্রীয় শাসন কিংবা যুক্তি অথবা কোন ব্যক্তির অনুকূলতা। 
প্রভৃতি কোন বিষয়েরই অপেক্ষা করে ন1। 

* অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দস্তং মাৎসধ্যমেব বা । 

সংরস্ভী ভিন্নদৃক্‌ ভাবং মনি কুর্যযাৎ স ভামসঃ॥ 

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ এখর্ধ্যমেব বা। 

অর্চাদাবর্চয়েদ্‌ যে মাং পৃথগৃভাৰঃ স রাজসঃ ॥ 

কর্মাণি হরিমুদ্দিশ্য পরম্মিন্‌ বা তদর্পণম্‌। 

ষজেদ্‌ যষ্টব্যমিতি বাঁ পৃথগ্ভাষঃ স সাত্বিকঃ ॥ 

মদগ,ণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ধবগুহাশয়ে। 

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসোহম্থুধো ॥ 

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগুপস্য হ্যুদাহৃতম্‌। 

অটহতুক্যব্যবহিত। যা ভক্তিঃ পুরুষোত্বমে ॥ 

সালোক্য-সাষ্টি-সামীপ্য-সাবপ্যৈকত্ব-মধ্যুত । 

দ্ীয়মানং ন গৃহৃত্তি বিনা মৎসেবনংজনাঃ॥ 


সত চি সং স্ ভাঃ . ৩ ২৯ । ৮৮১৩ 


উপাসনার উপকারিত1। ৪৯ 


আমাদিগের আত্ম! ক্রমশঃ অধিকতর দ্রট়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়। উঠে, এবং 
অসংখ্যপ্রকার বাঁধা বিদ্ন অতিক্রম করিয়াও উন্নতির পথে যাত্রা করিতে 
সমর্থ হয়। উন্নতির পুথে অগ্রসর হইতে হইলে আত্মার যাহা কিছু 
প্রয়োজন হয়, উপাঁসন। দারা অতি সহজে সে সমস্তই লাভ করা যায়। 
অধিক কি, উপাঁসনাই আম্মার সর্বস্ব । যাহাতে আমরা! সর্ধদা উপাসন। 
করিবার অধিকার পাই, তজ্জন্তও পরমেশ্বরের নিকট সর্বদা আমাদের 
প্রার্থনা কর! আবন্তক | * 
উপাননর্য সামর্থাৎ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্বতঃ | ণ* 
পঞ্চদশী, ধ্যাঁনদীপ ১৪২। 
উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ নুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
এবমাক্সারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে । 
উদ্দিতাবগতিম্বাল। বর্দাজ্ঞানেন্ধবনং দহেৎ ॥ 
আত্মবোধ। 
আত্মরূপ অরণিকাঁষ্টে যেজ্ঞকাষ্টবিশেষে) সর্ধদ| ধ্যানরূপ মথনক্রির়! করিলে 
জ্ঞানর্ূপ অগ্নি উদিত হুইয়! সমস্ত অজ্ঞানরূপ কাঁষ্ঠকে দগ্ধ করে । 
এতদ্বযতীত পরমেশ্বরের উপানন। দ্বারা আমাদের চিত্ত যে প্রকার নির্মল 
ভাঁব ধারণ করে সেরূপ আর কিছুতে হয় ন।। যথা, 





* ঈশ। বলিয়াছিলেন, উপাসনা আমাদের নিজন্ব নহে, উপাসনার জন্যও আমর! ঈথরেক্ন 
নিকট ঝণী। 
| 1  তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ববকম্‌.। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ 
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থে। জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ 
ূ গী, ১০) ১*--১১। 
ধাহারা নিরন্তর উদ্যুক্ত হইয়| প্রীতিপূর্রবক ভজন করেন, তাহাদিগকে আমি সেই জ্ঞান- 
রূপ উপাষ প্রদান করি যদ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। এযং তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ 
করিয়া তাহাদের বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাদের অজ্ঞানজন্য যে অন্ধকার তাহাকে আমি 
দেদীপ্যমান জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা নষ্ট করি। অর্থাৎ তাহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তি দিই। 
ঠা] 


৫০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


বিদ্যাতপঃ প্রাণ নিরোধ মৈত্রী 
তীর্থাভিষেক ব্রতদান জপ্যৈঃ | 
নাত্যন্ত শুদ্ধিং লভতেহম্তরাত্মা 
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥ ভাঁ, ১২। ৩। ৪৮। 
অনস্ত পরমেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে মানবের অন্তরাত্মা যে 
প্রকার অত্যন্ত শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে প্রকার আত্যন্তিক শুদ্ধি কি বিদ্যা, কি 
তপস্যা, কি প্রাণনিরোধ রূপ যোগ সাধন, কি সর্ধভূতে মিত্র ব্যবৃহার, কি 
তীর্থসেব1, কি ব্রত, দান বা জপ কিছুতেই প্রাপ্ত হইতে পারে নাঁ। 
যথা হেন্সি স্থিতো বহ্ছি ছুর্বর্ণং হস্তি ধাতুজম্‌। 
তখৈবাত্ম্তে বিকুর্যোগিনামশুভাশয়ম্‌ ॥ 
ভাগবত । 
অগি যে প্রকার স্তববর্ণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে স্তবর্ণকে বিশুদ্ধ করে (অর্থাৎ 
তাম্রাদি-ধাতু-মিশ্রণজনিত স্বর্ণের যে মলিনতা তাঁহাকে বিনাশ করে), 
পরমেশ্বরও সেইরূপ যোগীদিগের হৃদরে আবিভূতি হইলে তাহাদিগের হৃদয়ের 
সমস্ত মলিনতা! (অশুভ বাঁসনাদি) বিদুরিত করেন । * 
অনাত্ববুদ্ধিশৈথিল্যৎ ফলৎ ধ্যানাদ্দিনে দিনে । 
পশ্যন্নপি ন চেৎ ধ্যায়েৎ কোহপরো হল্মাঁৎ পশুর্বদ | 
আত্মাতে স্বাভাবিক যে অনাস্মঙ্ঞান ধ্যান দ্বার! . ক্রমশঃ তাহ! অপনীত হয়; 
এইরূপ ফল দেখিয়াঁও যে ব্যক্তি ধ্যান না|! করে, তাহা অপেক্ষা পণ্ড আর 
কেআছে? 
দেহাভিমানং বিধ্বস্য ধ্যানাদাত্সানমদ্বয়ম্‌। 
পশ্যন্‌ মর্তেযোইম্বতোভুত্ব। হ্যত্র ব্রহ্ম সমক্সুতে | 
প, দ, ৯, ১৫৬--১৫৭। 
* পুংসাং কলিকৃতা! ন্দোযান্্রব্য দেশাত্ম সংভবান্‌ । 
সর্বান্‌ হরতি চিত্তস্থো। ভগবান্‌ পুক্ুষোত্তমঃ ॥ ভাঃ। ১২। ৩। ৪৫|। 
ভগবান্‌ পুরুষোত্তম চিত্তে সংস্থাপিত হইলে মনুষ্যগণের কলিকৃত এবং দ্রব্য দেশ ও আত্মা 
হুইতে সমুভভূত সমস্ত দোষ হরণ করেন । 


” উপাননার উপকারিতা । ৫১ 


দেহাঁভিমাঁন পরিত্যাগ করির] ধ্যান দ্বার! অদ্বিতীয় পরমাম্্ীকে প্রত্যক্ষ করত 
জীব সকল অন্ত হয় এবং ইহলোকেই ত্রঙ্গানন্দ উপভোগ করে। 


ধ্যাত্বৈবমাক্মানমহর্নিশৎ মুনি- 
স্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তনমস্তবন্ধনৎ ॥ 
রামগীতা | 
মননশীল ব্যক্তি অপরোক্ষরূপে অনুভূত আত্মাকে দিবানিশি ধ্যান করত 
কামক্রোধাদি নমুদয় হৃদরগ্রস্থি ছেদনপূর্বক জীবনুক্ত হইয়া অবস্থিতি 
করেন * 
নিক্ষামোপাসনান্স ক্তিস্তাপনীয়ে সমীরিতা। 

প, দ, ৯। ১৪৩। 
নিষ্ষাম উপাসনা হইতে যে মুক্তিলাভ ঘটে, ইহা তাঁপনীয় শ্রুতিতে 
বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে । 

উদ্ভবে। দ্য ধর্্মার্ধো ধন্মো জ্ঞানার্থ এব চ। 
জ্ঞানঞ্চ ধ্যানযোণার্থৎ সোহচিরাৎ পরিমুচ্যতে ॥ 
কু, ত, ৫ম খণ্ড, ১ম উল্লাস। 
এই দ্বেহের উৎপত্তি ধর্মের জন্য হইয়াছে, ধর্মও জ্ঞানের জন্য হইয়াছে, 
এবং জ্ঞানও ধ্যানযোগের নিমিত্ত হইয়াছে, কারণ ধ্যান দ্বার জ্ঞানী 
শীঘ্রই মুক্তি প্রাপ্ত হন। 
ন ধ্যানৎ ধ্যানমিত্যাছ্ধ্যানৎ শুন্যগতৎ মনঃ | 
তপ্য ধ্যানপ্রসাঁদেন নৌখ্যৎ মৌক্ষ্যং ন সংশয়ঃ ॥' 
জ্ঞা, স, তন্ত্র 
ধ্যানকে ধ্যান বলি না, কিন্তু শূন্তগত যে মনঃ তাহাই ধ্যান, কেননা 
সেই ধ্যানের প্রসাদে জীবের নিঃলন্দহ মোক্ষজনিত সখ লাভ হয়। 


উপাঁজন]। 


সাধক চিরদিনই সচ্চিদাননস্বরূপ পরক্রন্মের উপাঁসনা! করিবেন; 
প্রাণ থাকিতে উপাসনা হইতে কখনও বিরত হইবেন না। 
আগ্রয়াণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টং। 
বে, স্থ, ৪1 ১।১২। 
মুক্তি পর্যন্ত আত্মার উপাসনা করিবেক। জীবন্মুক্তি লাভ হইলে পরেও 
পরমাআ্সীর উপাসনা করিবেক, এমত বেদে দেখিতে পাঁওয়। যায়। 
উপাস্তীনাৎ যাবদিচ্ছমাবৃতিঃ স্যাঁদুতাস্থতি | 
উপাস্ত্যর্থাভিনিষ্পত্ের্যাবদিচ্ছং নতুপরি ॥ 
অন্ত্যপ্রত্যয়তোজন্ম ভাব্যতস্তত্গ্রনিদ্ধয়ে ৷ 
সিনা ন্যাধ্যৎ সদা তদ্ভাববাক্যতঃ ॥ 
বে, সা, ৪1 ১। ৮ অধিকরণ। 
উপাসনার অনুষ্ঠান যত দিন ইচ্ছা তত দিন করিবেক, কি মরণ পর্য্যস্ত 
করিবেক? এইনূপ সন্দেহে_ত কালে উপাসনার অর্থনিষ্পন্তি হয় 
অর্থাৎ একাগ্রতা জন্মে, তত দিনই বথ। ইচ্ছা উপাদন৷ করিবেক-__ইহা পূর্বব- 
পক্ষ । ইহাঁর' উত্তর এই যে, অস্তকালে মনে থে ভাব উদিত হয় পরলোকে 


সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, এই হেতু তাহীর সিদ্ধির নিমিত্তে ত্য পর্য্যন্ত উপাসন1 
কর্তব্য । 


“সমস্ত দিবস অন্যমনস্ক থাকিয়া কেবল মাত্র একবার বা কোন দিবস 
দুইবার উপাসনা “করিলে তদ্ঘারা যুক্তি হওয়া অসম্ভব। পুনঃ পুনঃ 
উপাসনা কর চাই এবং সমস্ত সময় উপাসনার ভাবে মগ্ন থাঁক। আবশ্যক 3 
কারণ সামান্ত উপাসনা দ্বারা মুক্তি হয় ন17 যথা, 


সর্কদৈবমুপামীত যাবদ্দিমুক্তিঃ | 
শ্রুতিঃ। 
সু পর্য্্তসর্বদা, আত্মার উপাসন! করিবেক।] 


উপাসনা । ৫৩ 


মুক্তা অপি হ্েনমুপাঁনতে | শ্রুতিঃ। 
জীবনুক্ত ব্যক্তিরাঁও ইহাকে উপাসনা করিয়া! থাকেন । 


ন সামান্য!দপ্যুপলন্বেস্বত্যুবন্ন হি লোপাপত্তিঃ | 

বে, স্থু, ৩1৩।৫২। 

সামন্য উপাসনা! করিলে যুক্তি হয় না, যে হেতু সেই উপাসনা হইতে 

মুক্তির কারণ তত্বজ্ঞান অথবা উৎককষ্ট যে বক্ষলোক এই হছুয়ের একটাও 

প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এইরূপ শ্রুতিতে এবং স্ৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে । যেমন 

মৃছ আঘাতে মর্ত্ভেদ হয় না বলিয়! মৃত্যু হয় না, কিন্ত দৃঢ় আঘাত 

হইতে মর্মমরভেদ হইয়া মৃত্যু হয়, সেইরূপ দৃঢ় উপাসনা হইতে ভ্ঞান জন্মিয়া 
মুক্তি হয়। সামান্ত উপাসনায় যুক্তি হয় না। 

:ঈাড়াইয়া কিংবা শয়ন করিয়া আত্মবিদ্যার উপাসনা করা অপেক্ষা 
উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা! করা৷ অধিক প্রশত্ত । 


আদীনঃ সম্ভবাঁৎ। 
বে, হু, 81 ১। ৭ 


উপবিষ্ট হইয়া উপাঁসনা করিবেক, যে হেতু শয়ন করিলে নিদ্রা উপস্থিত 
হয়, আর দীড়াইলে চিত্তৰিক্ষেপ * জন্মে । 


ধ্যানাচ্চ। ্‌ 
বে, হ৪1১।৮৪ 
ধ্যানের দ্বারাও উপাসনা হয়; না বসিলে ধ্যান হইতে পারে না। 1 


ভি 2 

* অথ ত্রদ্ধ বস্তুকে অবলম্বন করিতে সমর্থ না হইয়। অন্তঃকরণবৃত্তির ?যে অন্য অবলম্বন 
হয়, তাহার নাম বিক্ষেপ। 

+ কোন কোন ছুর্ববালাবিকারী ভ্রাতার মুখে সময়ে সময়ে এইরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া 
যায় যে “ধাহার রূপ নাই, আকার নাই, তাহার কি ধ্যান করিব?” তাহাদিগের প্রতি 
বক্তব্য এই যে, যদি নিরাকার পরব্রদ্মের উপাসনা করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মিয়। থাকে, 
তবে তাহার। যথাশক্তি তাহার উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান করিবেন। যথা, 

“ততসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গে! দেবস্য ধীমহি।”" গায়তী। 
আমরা জগৎপ্রদবিতা পরম দেবন্তার উৎকৃষ্ট জান এবং শক্তি ধ্যান করি । 


৫৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


অচলত্বং চাপেক্ষ্য | বে, স্থ, ৪1১1 ৯। 


বেদে কহিরাঁছেন, পৃথিবীর ন্যায় হইয়! ধ্যান করিবেক, অর্থাৎ উপাসনার 
কালে চঞ্চল হইবেক না।* কারণ উপাসনার সময় সম্পূর্ণ স্থির ভাবে না 
থাকিলে উপাসনা হয় না। 


স্মরস্তি চ। বে, সুঃ ৪1১১০ । 


স্থতিতেও উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক এমত কথন আছে । 
ব্রক্মোপাঁসনাতে স্থান বা সময়ের কোনরূপ নিয়ম নাই | 1 


পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপে পরব্রন্মের স্তব করিয়াছিলেন-_- 

স্থিতং সর্বত্র নির্পিপ্তমাত্মরূপং পরাৎপরম্। 

নিরীহমবিতর্কঞ্চ তেজোরূপং নমাম্যহম্‌ ॥ ব্র, বৈ, পুরাণ । 
যিনি আঁত্মরূপে অলিপ্তভাবে সর্বত্র বিদামান আছেন, ষাহার তুল্য বস্তু অথব! যাহ। অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট বস্তু আর কোথাও কিছু নাই, সেই নিরীহ, তর্কের অতীত, তেজোরূপে বিদ্যমান, 
পুরুষকে বার বার নমস্কার করি । 

* স্থিরাসনে ভবেন্লিত্যং চিস্তানিদ্রাবিবর্জিতম্। 

আশু সজায়তে যোগী নান্যথা শিবভািতম্‌ ॥ জ্ঞা, স, তন্ব। 
শিব বলিয়াছেন, প্রতিদিন স্থিরাসনে উপবিষ্ট হওত চিস্ত। এবং নিদ্রাবিবর্জিত হইয়া 
উপাসনা ও ধ্যান করিবেক। তাহ! হইলে অল্পকালের মধ্যেই ব্রদ্ধযোগী হইতে পারিবে, 
ইহার কদাচ অন্যথা হইবে না। 

+ পরত্রদ্ধের উপাসনাঁয় একমাত্র কেবল চিত্তের নির্মলতাই বিশেষরূপে আবশ্যক হয় । 
নতুব! সান, উপবাঁদ, কোন বিশেষ দিকাঁদির আশ্রয়, কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম, অথবা! 
উপাসনা-কালে গাল-বাদ্যাদি অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি কোনরূপ বাহ্যানুষ্ঠানের নিয়ম ইহাতে নাই। 
যথা, ভগবান্‌ মহেশ্বর পার্ববতীকে বলিয়াছিলেন-__ 

বাচিকং কায়িকং বাঁপি মানসং বা যথামতি। 








আরাধনে পরেশস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ মহানির্ববাণতন্ত্র ৭৫) 
অন্নাতো বা কৃতন্নানো তৃক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ। 
পুজয়েৎ পরমাত্মানং সদ! নির্মলমাঁনসঃ ॥ ম, নি, তন্ত্র ৩.৭৮। 


নায়াসো নোপবাসশ্চ কায়ক্রেশে। ন বিদ্যতে। 

নৈবাচারাদিনিয়মে! নোপচারাশ্চ ভূরিশঃ ॥ 

ন দিকৃকালবিচারোহস্তি ন মুদ্রান্তাসসংহতিঃ। 

ষৎসাধনে কুলেশানি তং বিনা কো হন্যমাশ্রয়েৎ ॥ ম, নি, তন্ত্র ২। ৫৩-৫৪। 


উপাসনা । ৫৫. 


যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। 
বে, স্থ, ৪ ১। ১০। 
যে কোন স্থানে চিত্তশস্থির হইবেক সেই স্থানেই উপাসনা! করিবেক। 
চিভস্যৈকাগ্রসম্পাদকে দেশে উপানীত | 
বে, সা, । 
যে স্থানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে উপাসন| বিধেয় | 
ধাহাদিগের উপাসনার অভ্যাস নাই এবং ফাহাদিগের হৃদয়ে প্রকৃত 
ভক্তির আবির্ভাব হয় নাই, তীহাদিগের পক্ষে উপাসনা প্রথমতঃ কষ্টকর 
বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সেই সমর সাধক যদ্যপি কষ্টকর ভাবিয়া উপাসন! 
পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে অতি অল্প দিনের অভ্যাসেই তিনি 
তাহার স্বাছতা অন্গতব করিতে পারেন) এবং পরিণামে তিনি উহাতে 
এতদূর আনন্দ লাভ করেন যে, জগতের কোন পদার্থের সহিতই তিনি 
আর উহাকে বিনিময় করিতে চাহেন না । 
ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্ণ অর্জনকে বলিয়াছিলেন ১- 
অভ্যাসাদ্রমতে ঘত্র ছুঃখাস্তঞ্চ নিষচ্ছতি । 
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেইম্বতোপমম.। 
তৎ সুখং সান্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিগনাদজম. ॥ 
গী, ১৮ । ৩৭। 
যাহা বিষয়স্থখের স্তায় হঠাৎ প্রীতিজনক নহে অথচ অভ্যাসাধীন হইলে 
রমণযোগ্য হয় এবং যে স্থুখে রত হইলে সর্ধতোভাবে ছুঃখ বিনাশ পায়, 
এবং যে সুখ প্রথমে মনঃপ্রভৃতিকে দমনকরণে ছুঃখজনকের স্তাঁয় হয় কিন্ত 
পরিণামে অমৃতের কর্ম করে, সেই স্থখ সাত্বিক, তাহা পরমাত্মবিষয়ে 
নির্মল বুদ্ধি প্রসাদে জন্মে। 
পরবন্গের উপাসনায় ধুপ, দীপ, পুষ্প চন্দন অথব! নৈবেদ্যাদ্দি ফোনরূপ বাহ্াবস্ত প্রদানেরও 
ব্যবস্থা নাই, যথা ভগবান্‌ মহেশ্বর বশিষ্ঠদেবকে বলিয়াছিলেন ; “অতত্বজ্ঞ বিলাসী ব্যক্তি 
অন্নপানাদি ভোগসস্তার দ্বারা, এবং তত্বজ্ঞ ব্যক্তি বোধ দ্বারা, আত্মাকে অঙ্চন। করিৰেক |” 
যো) বা, নি, প্রকরণ। 


৫৬ মুক্তি এবং তাহার সাঁধন। 


মহধি ব্যাস বলিরাছেন-_ 
স্যাৎ ক্ৃষ্ণনামচরিতাদি নিতাঁপবিদ্য1- 
পিত্বোপতপ্তরননস্য ন রোচিকৈব | 
কিস্তাদরা দন্ুদিনং খলু সেবয়ৈব 
ত্বাদী পুনর্ভবতি তদ্গদমূলহস্ত্রী 


পিত্তহুষ্ট হইলে জিহ্বায় সিতা অর্থাৎ চিনিও ভাল লাগে না, তিক্ত লাগে) 
কিন্ত যদি আদরপুর্বক ওষধসেবনের স্তাঁয় প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া 
তাহার সেবা (ভক্ষণ) করা যায়, তাহা হইলে, তদ্বারা সেই পিত্তদৌষ 
নিবারিত হইয়৷ ক্রমে তাহাতেই রুচি জন্মে এবং তখন তাহার সম্যক্‌ 
স্বাছুতা অনুভূত হয়। এইরূপ অপবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান বা মায়া-মোহে 
সমাচ্ছন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরধ্যান ভাল লাগে না, কিন্ত তাদৃশ মন্তুষ্য যর্দি (ভাল ন। 
লাগিলেও) যত্বপূর্বক কিছু কিছু করিয়! প্রতিদিন তাহার সেবা করে, 
তাঁহা হইলে সেই ভাল না লাগার কারণ অজ্ঞান বা মায়ামোহ বিধ্বস্ত 
হইয়! গিয়া! ক্রমে তাহার মনে ঈশ্বরধ্যানের স্বাছুতা অনুভূত হয়। 


শুভ ইচ্ছা! ও ব্রহ্মবিচার। 


: ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব এইরপ ্রহ্মবিচাঁরকে মোক্ষদ্বারের অন্যতম . দ্বারপাঁল- 
স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন *। বস্ততঃ যিনি প্রকৃত তত্ব অবগত হইবার 


* মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীন্তিতাঃ। 
শমে! বিচারঃ সন্তোষ-শ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ ॥ ১। 
এতেহম্বেষ্য।ঃ প্রযত্রেন চত্বরে! দো ত্রয়োহথব!। 
দ্বারমুদঘাটয়ন্ত্যেতে মোক্ষে রাজগৃহে যথা ॥ ২। 
একং বা সর্ববষত্েন সর্বমু[ৎস্থজ্য সংশ্রয়েখ। 
একস্মিন্‌ বশগে যাস্তি চত্বারোহপি বশং ততঃ ॥ ৩। 
যো, বাঁ, সু. ব, জকক্বণ। 


সুভ ইচ্ছ| ও ব্রহ্মবিচার | &৭ 


জন্ত যথার্থ যত্শ্বীল হন এবং শুভ ইচ্ছার সহিত ধীরভাবে আপনার অস্তরে 
সর্দা তদ্বিষয়ক বিচাঁর করিতে থাকেন, তিনি অচিরেই আপনার সিডির 
পদার্থ লাভ করিয়! কৃতার্থ হন। 


সন্ধন্মন্যাৰবোধায় যেষাঁং নির্ন্ধনী মতিঃ। 


অচিরাদেব সর্ধর্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্পিতঃ ॥ 
নারদীয় পুরাণ। 
যে সাঁধু-ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তি পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে বিশেষ ইচ্ছুক 
হন, অতি শীত্রই তাহার সেই পবিত্র অভিলাষ পূর্ণ হয়। 
এইব্নপ শুভ-ইচ্ছ1-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ব্রহ্মবিচার আপনা হইতেই উপ- 
স্থিত হইয়া! থাকে । ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব ত্রহ্গতত্বজ্ঞানের বে ৭টী অবস্থা 
বর্ণন। করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিবয়টী অতি সুন্দরর্ূপে বণিত আছে ।* 


'মোক্ষদ্বারে চারি দ্বারপাল আছেন, যথা প্রথম শম, দ্বিতীয় ব্রক্মবিচার, তৃতীয় সস্তোব, 
চতুর্থ সাধুসঙ্গম। ১। 
বত্বপূর্বক এই চারি দ্বারপালের সেবা করিবেক, অশক্ত হইলে তিনের অথবা ছুইএর 
সেবা অবশ্য করিবেক; কেন না রাজগৃহে যেমত দ্বারীর উপ!সনা করিলে তাহার! দ্বার 
উদঘাটন করে, সেইরূপ এই চারি দৌবার্িকের উপাসনা করিলে মোক্ষে প্রবেশ কর! 
ঘায়।২। 
অথবা নিকৃষ্ট পক্ষে সকল ত্যাগ করিয়া এই চারি ছ্বারপালের মধ্যে একজনকেগ 
আশ্রয় করত সেবা করিবেক, ষে হেতু একজন বশ হইলেও ত্রনে চারিজন বশতাপন্ন হইতে 
পারিবে । ৩। 
* কোন ব্যক্তির জীবনে যখন প্রথম পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ সর্বপ্রথমে যখন কোন সংসার- 


| মায়ামুগ্ধ মনুষ্য মুক্তিপথের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাহার মনে স্বতঃ এইন্প ভাবের 


উদয় হয় যে "আমি কেন মূঢ়ের স্তাঁয় অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া আছি, আমি শান্্র ও সৎসঙ্গ দ্বার! 
নিশ্চয়ই জীবনের উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিব”। সাধকের জীবনে সর্বপ্রথম এইরূপ যে দৃঢ় 


. ইচ্ছার উদয় হয় তাহারই নাম শুভেচ্ছা বা! প্রথম। জ্ঞানভুমি । 


এইরূপ শুত-ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে আপনা হইতেই সদসতবিচার আরম্ভ হইয়! 


$ থাকে, এবং যীরভাবে সাধক যখন এইব্াপে আপনার হৃদয়ে ্রন্মবিষয়ক বিচার করিতে 
; থাকেন, তখনই তাহাকে বিচারণা ব1 দ্বিতীয়া জ্ঞানভূমি কহে! 


র্‌ 


এইরূপে মনের মধ্যে বিচার করিতে থাকিলে ক্রমে সাধকের মনের স্ুলত্ব নষ্ট হইয়া 
; তক্ৃতা অর্থাৎ ে সুঙেত্ব হয় তাহারই নাম তন্মুমানসা বা তৃতীয়। জ্ঞানভূমি। 
৮ 


৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


কোহহৎ কথমিদঞ্চেতি যাঁবন্নাম্তাবিচারিতম্‌ | 
সংসারাড়ম্বরৎ তাঁবদন্ধকারোঁপমৎ স্থিতম | 
যো, বা, স্থিতি প্রকরণ । 

আমি কে, এবং কি প্রকারে কোঁথা হইতে এই জগৎ হুইল, এই প্রকার 
বিচার যাঁবৎপর্ধ্যস্ত অন্তঃকরণে উদিত না হয়, তাঁবৎপর্ধ্যস্ত অন্ধকারের স্তাঁয় 
এই সংসারের আঁড়ম্বর বিদ্যমান থাঁকে। 

অনষ্টমন্ধকারেয়ু বুতেজঃসুজুত্তিতম্‌। 

পশ্থঠত্যপি ব্যবহিতং বিচাঁরচারুলোচনম্‌ ॥ 
যে জ্যোতির্ধয় পুরুষের দর্শনীভাঁব অন্ধকাঁরেও হয় না! এবং অগ্ব্যাঁদি তেজঃ- 
সমৃহমধ্যে বাহার তেজঃ অভিশয় জুস্তিত, তিনি ব্যবহিত হুইলেও জ্ঞানী 
ব্যক্তি বিচাঁররপ স্ষন্দর চক্ষু দ্বারা তাহাকে সর্বদ1 দর্শন করেন । 


সমুদ্রস্যেব গাস্তীর্ষ্যৎ ন্যযৎ মেরোরিব স্থিরম. ॥ 
অন্তঃশীতলত' চেন্দোরিবোদেতি বিচারিণঃ ॥ 
যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিচার করেন তাহার অন্তকরণে সমুদ্রের স্তায় গাভীর্য্য গুণ 
এবং স্থমেরুর স্তায় স্থিরতা আর চন্দ্রের স্তায় শীতলত উদ্দিত হয়। 
গচ্ছতস্তিষ্ঠতো। বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোহপি বা। 
ন বিচারপরৎ চেতো। যদ্যানৌ মৃত উচ্যতে ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 





তদনস্তর আত্মা অত্যর্থ শিশ্ন হইয়! উঠিলে ব্রক্গই একমাত্রনিতাবস্ত, তদতিরিক্ত 
সকলই অনিত্য ও অসার__এইরূপ নিশ্চয় বোধের উদয় হয়; এবং ইহীরই নাম সত্তাপত্তি 
বা চতুর্থী জ্ঞানভূমি। 

তদনভ্তর কমে এই তত্বভাব দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে নিষয়েতে অসংসর্গজনক ষে সত্ব গুণ 
প্রাপ্তি হয় এবং তদ্দারা যে চমৎকার ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই অসংসক্তি নামে পঞ্চমী 
জ্ঞানভূমি জানিবে । 

এতছ্্যতীত আর ছুইটী জ্ঞানভূমি আছে? অনাবগ্ঠক-ৰোধে এ স্থলে উল্লেখ করিলাম মা। 


শুভ ইচ্ছ! ও ব্রহ্মবিচার | ৫৯ 


ঘাহাঁর চিত্ত গমন-কালে স্থিতি-কালে জাগ্রত-অবস্থাতে এবং স্বপ্রাবস্থাতে 
সর্বদা! ব্রন্মবিচারাসন্ত ন৷ হয়, সেই ব্যক্তিকে পণ্ডিতের! মৃত কহেন ।* 

ধাহাদিগের মন যথার্থ টিন্তাপীল নহে, যাহারা তন্ন তন্ন করিয়া সকল 
বিষয় আপন মনের মধ্যে বিচার করিতে না পারেন, তীহাদিগের তাদৃশ 
দুর্বল হৃদয়ে কোন গভীর বিৰর কখনই দীর্ঘকালম্থারী হইতে পারে না। 
তাহাদিগের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অতি সামান্ত আঘাতেই একেবারে নষ্ট হইয়া 
যায়। স্থতরাং সাধকের পক্ষে চিন্তাশীল হওয়া! বিশেষ প্ররোজনীয় । 

যাহার মন যথার্থ টিস্তািল নহে, যিনি আপনার অন্তরে গভীর বিষয় 
সকল তন্ন তন্ন করি! বিচার করিতে পারেন না (অথব। করেন না) তিনি 
রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিলেও গ্রকৃত তন্বজ্ঞান-লাভে বঞ্চিত থাকেন 
এবং অন্য ব্যক্তি যদিও তাদৃশ উচ্চ শিক্ষা না পাইয়া থাকেন, কিন্ত যদি 
তাঁহার মন যথার্থ চি্তাথাল হয়, এবং সত্যলাঁভের জন্য পিপাসু হইয়। যদি 
তিনি আপনার অন্তরে নিজ অভিলধিত বিষয়সক্ল সর্বদা নিচার করিতে 
অভ্যাস করেন, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই তিনি উপবৃক্ত অবসরে জ্ঞান লাভ 
করির] কৃতার্থ হইতে সক্ষন হন। পরমেশ্বরের ইচ্ছা ক্রমে বথাসময়ে ছুলভি সত্য 
সকল আপনা হইতে তাহার হৃদরে আসিয়া প্রকাশিত হুইয়৷ থাকে । কারণ, 
একমাত্র কেবল এইরূপ ব্রহ্মবিচারের মধ্যেই প্রকৃত ত্রহ্মজ্ঞান অবস্থিতি 
করে, অন্যথ। জ্ঞানলাভ হয় না।1+ 


বিচারেহ্ধ্যাত্মবিদ্যানাং জ্ঞানগৎ বিদুবুর্ধাঃ | 
জ্বেয়ং তব্যান্তরেবাস্তি মাধুর্যৎ পয়বো যথা ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ 


ক তরবোহপি হি জীবস্তি জীবস্তি মৃগপক্ষিণঃ। 
স জীবতি মনে! ষস্য মননেন হি জীবতি ॥ 
যো, বা, 
বৃক্ষাদিও জীবন ধারণ করে, ম্বগপক্ষীরাও জীবন ধারণ করে কিন্ত যে ব্যক্তির মন চিস্তাশীল 
অর্থাৎ ব্রদ্ষ-মননের দ্বারা জীবিত, তিনিই মথার্থ জীবন ধারণ করেন। 
1 প্রকৃত ভক্তিযোগে ধাহারা তত্বঙ্ঞান লাভ করেন, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ডাহা 
'দিগেরও হৃদয়ে যথাসময়ে ব্রহ্মবিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। 


৬০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


্রহ্গবিদ্যা ব্রঙ্গবিচারের অঙ্গস্বরূপ জানিবে এবং তাহার মধ্যে জেয় ব্রহ্ম 
'অবস্থিতি করেন, যেমন ছুপ্ধমধ্যে মাধুর্্যরস থাকে সেইব্ধপ। 
অবিচারে1হপরোক্ষব্য জ্ঞানস্য প্রাতিবন্ধকঃ | 
প, দ, ৯। ৩১। 
নিজ অন্তরে ত্রহ্মবিচার ব্যতিরেকে পরত্র্দের অপরোক্ষ জ্ঞান কখনই 
জন্মে না) কারণ বিচারের অভাবই অপরোক্ষ তবজ্ঞানের প্রধান প্রতি- 
বন্ধক। 
বিচারাজ্জায়তে বোধোহনিচ্ছ। যৎন নিবর্তয়েৎ। 
স্বোৎপত্তিমাত্রাৎ সংসারে দহত্য খিলসত্যতাম. ॥ 
পদ, ৯। ৭৫ 
বিচার হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা? একবার দৃঢ়ত। প্রাপ্ত হইলে তদ্বিষয়ে 
ইচ্ছা না থাঝিলেও উহা] কখনও নিবারিত হইবার নহে। প্র জ্ঞান 
উৎপন্ন হইবামাত্র মমন্ত সাংসারিক অনিত্যবস্তবিষয়ক সত্য ভ্রমকে বিনাঁশ 
করিয়া থাকে । 
মনাগপি বিচারেণ চেতনঃ স্বস্য নিগ্রহঃ | 
মনাগরপি কৃতে। যেন তেনাগ্তৎ জন্মনঃ ফলম.॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 
বশিষ্ট কহিলেন, অল্প যথার্থ বিচার করিয়াও যে ব্যক্তি স্বকীয় চিত্তের 
কিঞ্চিৎ নিগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তির জন্ম সফল হয়। 
বিচারকণিকা ৈষ! হৃদি স্ফুরতি পেলবা। 
এষৈবাভ্যাসযোগেন প্রয়াতি শতশাখতাম্‌ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 
এই যে ত্রহ্মবিচার-কণিকা চিত্তে প্রকাশ হয় ইহা অভ্যাঁসযোগ দ্বারা ক্রমে 
শতশাখাুক্ত হইয়া উঠে। 
অগৃহীতমহাপীঠৎ বিচারকুনু মদ্রমম্‌ 1 
চিন্তাবাত্য। বিধুশ্বন্তি ন স্থিরশ্ফিতিযু স্ফিরম. 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 


গুভ ইচ্ছা ও ব্রহ্মবিচার | ৬১ 


অক্ুতজট অর্থাৎ অবদ্ধমূল হইলেও স্থির স্থানে স্থিত যে ব্রহ্মবিচারস্বরূপ 
বৃক্ষ তাহাকে চিস্তারূপ বায়ুসমূহে চালিত করিতে পারে না। 

যদ্যপি বিশেষরূপে নিজ অন্তরে বিচার না করিয়া কেবল মাত্র শাস্ত্রীয় 
উপদেশ বা বড় বড় লোকের মত জানিয়া কোন সত্যকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
কর! যায়, তাহা হইলে পরীক্ষার সময় ঝড় আসিলে সে সত্য কখনই আর 
হদয়ে স্থান পায় না। অনেক লঘুচিত্ত ব্যক্তিকে ষে প্রতিদিন নূতন নূতন 
মতের বশীভূত হইতে দেখা যায়, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহার! 
নিজ অন্তরে কোন গভীর বিষয়ের সম্যক্‌ চিন্তা করিতে অক্ষম । 

অতএব যিনি পরক্রন্মের সাধন] দ্বারা মুক্তিলাভের ইচ্ছ৷ করেন, তিনি 
কোন শান্কে, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে, অথব। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের 
মতকে অন্রান্ত জ্ঞান করিয়া! অন্ধবিশ্বাসী হইবেন না। সৎ যুক্তির সহিত 
সকল বিষয়ের পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে বিচার করিলে যাহা অত্য বলিয়া বোধ 
হইবে তাহাই যত্বের সহিত গ্রহণ করিবেন। * এইরূপ প্রণালীতে শান্ত 
হইতে সত্য নির্বাচন করাকে আজ কাল আমাদের দেশের অনেকেই শাস্তর- 
বিরুদ্ধ কার্ধ্য বলিয়! মনে করেন ১ কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শাস্ত্রের 
উপদেশই এইরূপ । যথা_ 


* অনণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেত্যঃ কুশলো। নরঃ | 
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌ পদ: ॥ 
ঘা, ১১1৮1 ১*। 
ভৃঙ্গ যেরপ সকল পুষ্পহইতে সার গ্রহণ করে, তদ্রপ ধীর ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল 
শান্তরহইতে সার গ্রহণ করিবেন । 
বিশেষতঃ যদি পুরাকালহইস্তে সকলেই বিচার পরিত্যাগ করভ অন্ধ বিশ্বাসের বশীতৃক্ত 
হইয়া শান্্রউপদেশ-মাত্রেরই অনুগামী হইতেন, তাহাহইলে খষি ও মুনিপিগের মধ্যে 
পরম্পরের মতের এত বিভিন্নত| ঘটিত না। এ বিষয়ে ব্যাস বলিয়াছেন__ 
তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ে! বিভিন্নাঃ, নাসাবৃষিরস্য মতং ন ভিন্নম্‌। 
ধর্শস্য তত্বং নিহিতং গুহাঁয়াং মহাঁ্রনে। যেন গত: স গন্থাঃ॥ 
অষ্টাবন্র বলিয়াছেন-__ 
নানামতং মহরাঁণাং সাধুনাং যোগিনাং তথা । 
দু নির্ব্বেদমাপন্নঃ কোন শাম্যতি মানবঃ ॥ 


৬২ মুক্তি এবং তাহার সাধন 


কেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যে। বিনির্ণয়ঃ | 
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ গরজায়তে ॥ 
মন্থংহিতার ১২শ অধ্যায়ের ১১৩ শ্রোকের টীকায় 
টাকাকার কুলুকভট্রধৃত বৃহস্পতির বচন । 
কেবল মাত্র শান্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করিবে না, যুক্তিকেও 
অবলম্বন কর! চাই, কারণ ঘুক্তিহীন বিচারে ধর্ম নষ্ট হয়। 


যুক্তিযুক্তমুপাঁদেয়ৎ বচনং বাঁলকাদপি। 
অন্যৎ তুণমিব ত্যাজ্য-মপুযক্তং পদ্মজন্মন] ॥ 
যো, বা, মু, ব, প্রকরণ । 
বালক যদ্যপি যুক্তিযুক্ত বাঁক্য কহে, তাহাও আদরপূর্রবক অবন্ত গ্রহণ করা 
উচিত; কিন্তু অযুক্তিকর কথা ব্রহ্মা কহিলেও তাহ! তৃণের ন্যায় ত্যাঁগ 
করা কর্তব্য । 
কিন্ত ব্রন্মবিচার কর্তব্য জানিয়া ঘেন কেহ কুতাঁঞ্কিকতা অবলম্বন ন! 
করেন; কারণ তদ্বারা বিন্দুমাত্র উপকার না হইয়া কেবল মাত্র অনিষ্ট- 
ংঘটনই হইয়া থাকে । শান্ত্রকারগণও এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ 
সাবধান করিয়া গিয়াছেন। সাধক আপনার হৃদয়ে আপনি বিচার করিবেন 
এবং যে বিষয়গুলি আপনি সিদ্ধান্ত করিতে না পারিবেন, অথবা যেগুলিতে 
তাহার সন্দেহ হইবেক, সেইগুলির মীমাংস। করণার্থ জানী ব্যক্তির সহিত 
তদ্বিযয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন মাত্র। বস্ততঃ তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন ন]। 


স্বান্ভূতাববিশ্বাসে তর্কপ্যাপ্যনবস্থিতেঃ | 
কথৎ ব' তার্কিকম্মন্যস্তত্বনিশ্য়মাপ্র,য়াঁৎ ॥ 
বুদ্ধাীঁরোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি। 
স্বানুভূত্যন্ুপারেণ তর্ক্যতাৎ ম। কু তর্কতাম, ॥ 
প, দ, ৬। ২৯--৩০। 
যদি স্বীয় অন্গভবেতে বিশ্বাস না হয়, তবে কেবল তর্কদ্বার৷ তার্কিকের। 
কিগ্রকারে তত্ব নিরূপণ করিতে পাঁরিবেক। যে হেতু তর্কের সমাপ্তি নাই ; 


শুভ ইচ্ছা ও ব্রহ্মবিচাঁর | ৬৩ 


অর্থাৎ এক ব্যক্তি তর্ক দ্বারা একপ্রকার নিশ্চয় করে, তাহ! হইতে বুদ্ধিমান্‌ 
অন্য ব্যক্তি তাহ। খণ্ডন করিয়! অন্ত প্রকার নিরূপণ করিতে পারে । 
যদিও কেবল তর্ক দ্বারা তত্ব নিশ্চয় না হউক, তথাপি বুদ্ধিতে অনুভব 
ধারণা করিবার নিমিত্তে সম্ভাবিত তর্ক যদ্রি অপেক্ষিত হয়, তবে স্বীয় 
অনুভব অনুসারে অনুগত তর্ক আলোচনা কর, কিন্তু কোন প্রকারে কুতর্ক 
আলোচনা করিও না; বে হেতু কুতর্ক দ্বারা তব্বনিশ্যয় হওয়া দূরে 
থাকুক, সমূহ অনিষ্ট সংসাধিত হয় । 
এক্ষণে কতদ্দিন পর্য্যন্ত বিচার করিবেক তাঁহারই সীম! লিখ! যাইতেছে-_ 
তাঁবদ্িচারয়ে প্রাজ্ছো যাবদিশ্রীস্তমাঁতনি | 
যো, বা, মু ব, প্রকরণ 
যেপর্ধ্যস্ত ব্রক্গেতে অবস্থিতি ন! হয়, ততদ্িনপর্য্যস্ত তাহার বিচার করিবেক। 
সর্বসংভ্রমসংশাট্ত্যি পরমার্থকলাঁয় চ। 
ব্রহ্মবিশ্রান্তিপর্য্যন্তে। বিচারোহস্ত তবাঁনঘ ॥ 
যো, বা, ॥ 
সমুদয় ত্রাস্তিশাস্তি এবং পরমার্থফললাঁভ নিমিত্ত, যেপর্যস্ত ব্রন্দেতে চিত্ত- 
বিশ্রাম না হয়, তাবৎপর্য্যস্ত তোমার ব্রক্গবিচার স্থিত হউক। 


পরোক্ষা চাঁপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজ। | 
তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোহয়ং সমাপ্যতে ॥ 

প, দ" চিত্রদীপ, ১৫ শ্লোক। 
বিচাঁর দ্বার! পরমাআ্সবিষয়ক ছুইপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পরোক্ষ 
জ্ঞান ও অপরোক্ষ জ্ঞান; তাহার মধ্যে পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও যতদিন 
পর্য্যন্ত অপরোক্ষ জ্ঞান না হইবে ততকাল পর্যযস্ত বিচার করিবেক, পশ্চাৎ 
অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে স্থৃতরাং বিচারের সমাপ্তি হইবে। 


বিচারয়ক্নীমরণৎ নৈবাত্বানৎ লভেত চেৎ। 
জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি ॥ ' 
প, দ, ৯। ৩৩। 


৬৪ মুক্তি এবং তাঁহার সাধন । 


যদ্দি মরণ পর্ধ্যস্ত বিচার করিয়াও আঁত্মলাভ না হয়, তথাপি তাহ! নিরর্থক 
হইবার নহে। কারণ এ জীবনে লাভ না হইলে পরজীবনেও শ্তাহা! 
সম্পন্ন হয়। 


তত্বজ্ঞান লাভ হইলে আর বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের 
কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। 


গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎ্পরঃ | 
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ ॥ 
উত্তর গীতা । 

যেপ্রকার ধান্যার্থা ব্যক্তি পলাঁল মর্দনপূর্ব্বক ধান্য গ্রহণ করিয়! তৃণসমূহকে 
দুরে নিক্ষেপ করে, তন্রপ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি শীস্রীভ্যাস করিয়! জ্ঞান ও বিজ্ঞানে 
তৎপর হওত পরিশেষে গ্রন্থসমূহকে একবারে পরিত্যাগ করিবেন। 

বথাস্বতেন তৃপগুন্য পয়স। কিং প্রয়োজনম.। 

এবং তৎ পরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রীয়োজনম.॥ 

উ, গী, 
যেরূপ অমৃতপাঁনে পরিতৃপ্ত ব্যক্তির ছুপ্ধে প্রয়োজন নাই, তদ্রপ যিনি পর- 
ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া আনন্দামৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন 2 তাহার 
কোন প্রয়োজন নাই । 

বিজ্ঞায়াক্ষরনন্মাত্রং জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম.। 
বিহায় সর্বশাক্্রীণি যৎ সত্যৎ তদ্ুপাপ্যতাঁম॥ 
উ, গী,। 
জীবনকে অতিশয় চঞ্চল জানিয়! সেই সন্মাত্র অবিনাশী আত্মাকে জ্ঞাত হও 
এবং সমুদয় শস্ত্রপাঠ পরিত্যাগপূর্ববক সত্য বস্তর উপাসনা কর। 


তত্্রজ্ঞানল।ভে শান্ত্রাধ্যয়নের আবশ্যকতা ৬% 


ন কৃতেনাক্কতেনার৫ে। ন আতিস্মতিবিভ্রমৈঃ | 
নির্মন্দরইবাস্তোধিঃ ম তিষ্ঠতি যথা স্থিতি ॥ 
|] যো, বা, মু ব, প্রকরণ । 
সেই জ্ঞানীর কর্মকরণে প্ররোজন নাই, এবং তাহা না করিলে হাঁনিও 
নাই ; আর সমৃদ্র যেমন মন্দরশূৃন্য হইলে শান্ত হয়, ঘেইন্ধপ কোন কর্পাদিতে 
প্রয়োজন না থাকাতে তিনিও স্বয়ং শান্ত হই! যথার্থ স্বরূপে স্থিত হন, 
শতিস্থতিরূপ মিথ্যা ভ্রাস্তিতেও আর তাহার আবশ্তক থাকে না। 
মথিত্বা চতুরো। বেদান্‌ সর্্শান্ত্রাণি চৈব হি। 
সারন্ত যোগ্সিনঃ গীতাস্তক্রৎ পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ 
জ্ঞা, সূ, তগ্। 
চারি বেদ ও সর্ধশান্ত্র মন্থন করিরা যোৌগিগণ নবনীতস্বরূপ সাবরভাগ পান 
করিয়াছেন এবং তাহার অসার ভাগ যে তক্র (ঘোল) তাহাই পণ্ডিত সকলে 
গান করিভেছেন । 
আগমোখং বিবেকোখং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে | 
শব্দক্রক্মাগ্রমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেক জম. ॥ 
কুলার্ণৰ তত্ত্ব ।- 
মনুষ্যমাত্রেরই ছুইপ্রকাঁর জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, এক প্রকার জ্ঞান 
বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা লাভ হয়, তাহাকে শবব্রঙ্গবিষয়ক জ্ঞান কহে, 
এবং আপনার বিবেক হইতে যে অন্তপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়1 থাকে সেই 
বিবেক হইতে উখিত ভ্ঞানকেই পরক্রহ্ষবিষয়ক জ্ঞান কহে। সুতরাং পর- 
্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ হইলে শবব্রক্ষজ্ঞানে প্রয়োজন থাকে না । 
যথাম্থতেন তৃণ্ডনয নাহারেণ প্রয়োজনম॥ 
তত্বজ্বপ্য মহেশানি ন শান্ত্রেণ প্য়োজনম্‌ ॥ 
কুলার্ণব তন্ত্র। 
অমৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত ব্যক্তির যেরূপ অন্ত আহার প্রয়োজনীয় হয় না, তত্বজ্ঞ 
ব্ক্তির সেইপ্রকার শান্ত্রা্যয়নাদিতে প্রয়োজন থাকে ন1। 


৬৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 


. তাবসতপোত্রতৎ তীর্থ, জপহোঁমার্চটনাদিকম্‌। 
বেদশাস্ত্রাগমকথ যাবত্ৃত্বৎ ন বিন্দতি ॥ 

| কুলার্ণৰ তন্থ 
যদবধি মন্ুষ্যগণ পরমেশ্বরের প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে না পারে অর্থাৎ 
যে পর্য্যন্ত তাহাকে অপরোক্ষব্ূপে জানিতে না পারে), তদবধি তাঁহার! 
তপ, ব্রত, তীর্থদর্শন, জপ, হোম, কল্পিত দেবাদির অর্চন1, ও বেদাদি 
শান্তর কথা লইয়া সময় যাপন করে। কিন্ক প্রকৃত তত্ব অবগত হইভ্ে 
পারিলে এ সকলে আর প্রবৃত্ত হয় না। 


জ্ঞান প্রথমতঃ অজ্ঞানকে বিনাশ করে, 
শেষ আপনিও বিন হয়। 


অজ্ঞানকলুষৎ জীবং জ্ঞান।ভ্যাঁনাদ্বিনিশ্্লমূ। 
কৃত্বাজ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ্ ॥ 
আম্ম বোধ । 
ষে প্রকার নিন্মলীবীজের রেণু মলিন জলের মাঁলিন্য সমুদার বিনষ্ট করিয় 
পশ্চাৎ আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ অজ্ঞানকলুষতাকে বিনাশ করির! 
জ্ঞানরূপা বিদ্যাও স্বয়ং বিনষ্ট হইয়! থাকে । 
-য এব যত্রুঃ ক্রিয়তে বাহ্যার্ধোপার্জনে জনৈঃ | 
দ এব যত্বুঃ কর্তব্যঃ পুর্বং গজ্ঞাবিবৃদ্ধয়ে ॥ 
নীমান্তৎ সর্বদুঃখানামাপদাং কোষমুভ্তমমূ। 
বীজং নংসার-বক্ষাণাৎ গ্রজ্ঞামাদযাৎ বিনাশয়েৎ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 
'বাহধনাদি উপার্জনে লোক যেরূপ যত্র করে, সেইরূপ যত্ব বুদ্ধিবৃদ্ধির নিমিত্ত 
অগ্রে কর্তব্য । মে 


জান প্রথমতঃ অজ্ঞানকে বিনাশ করে । ৬৭ 


সকল ছৃঃখের সীমাস্থান ও আপদের উত্তম ভাগার এবং সংসার বৃক্ষের 
বীস্বপ্ূপ যে আদিম প্রজ্ঞা তাহাকে পশ্চাৎ নাশ করিবেক। | 
আচার্য ঃ প্লবিতা তম্য জ্ঞানং প্লব ইহোচ্যতে। 
বিজ্ঞায় কৃতকুতান্ত তীর্ণস্তদুভয়ং ত্যজেত্ ॥ 
ম, ভা, মো, ধ, ১৬২২৩ । 
জনক কহিলেন, হে শুক! পঞ্ডিতের” আঁচাঁধ্যকে সংসাঁর-সাগরের কর্ণধার 
এবং জ্ঞানকে গ্নবস্বন্নপ বণিয়। নির্দেশ করিনা থাকেন, কিন্তু জ্ঞানলাভ- 


পূর্বক সংসাঁর-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিলে পরিশেষে জ্ঞান ও গুরু উভর- 
কেই পরিত্যাগ করা কর্তব্য । * 


উন্কাহস্তে। যথা কশ্চিদ্দ্রব্যমাঁলোক্য তাং ত্যজে। 
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞান পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ ॥ 


উত্তরগীতা। . 
যে প্রকার অন্ধকার-রজনীতে কোন দ্রব্য অন্বেষণার্থ মনুষ্য উদ্ন1 গ্রহণপুর্ব্বক 
সেই দ্রব্য দর্শন করিরা পশ্চাৎ মহোপকারক সেই উল্কাকে পরিত্যাগ 
করে, তদ্রুপ অবিদা-অন্ধকারাবৃত পরঘার্থদিদৃক্ষু ব্যক্তি জ্ঞানরূপ উন্কা 
দ্বারা সচ্চিদানন্দন্বরূপ পরমাস্্ীকে দর্শন করিয়। পশ্চাঁৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ 
করিবেন । 

৮. * নাবাথী হি ভবে তাবৎ যাবৎ প|রং ন গচ্ছতি। 
উত্তীর্ণে তু নরিৎপারে নাব। বা রিং প্রযোগনম্॥ উত্তর গীতা। 

বে পর্যান্ত নদীর পার প্রাপ্ত হওয়া ন। যায় তদধধিই নৌঝার প্রয়োজন হয়; এবং 
নদীর পর পারে উত্তীর্ণ হইলে যেরূপ আর নৌকার প্রয়োজন থাকে না, সেই প্রকার জ্ঞে় 
্রঙ্গকে সম্যক লাভ করিতে পারিলে আর জ্ঞানস।ধনাদিতে প্রয়োজন থাকে ন1। 

দেবর্ষি নারদ শুকদেবকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন ;+ 

“অতএব তুমি মোহবিহীন হইয়া প্রথমতঃ জ্ঞানবলে ধর্ম, অধর্শ এবং সভ্য ও মিথা। 
পরিতাগ করিয়। পশ্চৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ কর। এই আমি তোমার নিকট পরম গুঢ় 
লিষয় কীর্তন করিলাম। দেবগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়] মর্ভালোক পরিত্যাগ করিয়া 
স্র্গলোক লাভ করিয়াছেন ।” 


ম) ভা) মেঠ ইং 


৬৮ - মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


যে। বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান্ন।নুম!নিকঃ | 
মায়াগাত্রমিদৎ জ্ঞাত! জ্বানং চ ময়ি সংন্যসেৎ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! যিনি অনুভব পর্য্যন্ত শান্ত্-সম্পন্ন, (অতএব) 
আত্মতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল পরোক্ষজ্ঞানশীলী নহেন, সেই বিদ্বান 
ব্যক্তি এই সমুদয় ব্রহ্গাগকে পরমেশ্বরের স্থ্টিশক্তির প্রাতিবিন্বস্বরূপ মাত্র 
জানিয়। জ্ঞানকে ও জ্ঞানের সাধনকে আমাতে সমর্পণ করিবেন | 


স্ধ্যঙ নিয়ম্য যতয়ো যমকর্তৃহেতিৎ | 
জহ্য,ও স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ ॥ 
ভা, ২। ৭18৮। 
ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ ! যেরূপ দরিদ্র কুপখনক কোঁনরূপে সমৃদ্ধিশালী 
হইয়। উঠিলে খননলাধন খনিত্র ( খোন্ত। ) অগ্রাহ্য করির। পরিত্যাগ করে, 
সেইরূপ যত্রশণীল উপাঁসকের1 মনকে নিশ্চয়রূপে পরমেশ্বরে ধারণ করিতে 
পারিলে জ্ঞানসাঁধনাদি পরিত্যাগ করিয়া থাঁকেন। অর্থাৎ ভগবানে মনকে 
সংযত করিঘা কুভার্থ হইতে পাতিলে মন্গষ্যদিগের আর কোন কার্্যই 
থাকে রা । ক | 


প্রনিদ্ধ প্রেমিক কবি হাফেজ বপিয়াছেন_- 

“ওহে, তুমি যে বুদ্ধির পুস্তকে প্রেমের বচন শিক্ষা করিতেছ, আমি আশঙ্ক। করি তুমি 
ুগ্দ কণার মন্দ বুঝিতে পারিনে না। * * * * প্রেমশৃঙ্থল জ্ঞনিগণের হপ্তে মদর্পিভ 
হগ মাই, ধদি সখাকে চাও, জ্ঞান পরিত্যাগ কর।” 

সুপ্রপিদ্ধ কবি খাজা হাফেজের প্রবচনাবলী “দেওয়ান হাফেজ! 
নামক মুল পারস্যগ্রন্থ হইতে অন্ুবাদিত। 
 বাকাসংঘমনের আালশ্যকতা। নামক প্রস্থাের টী্লনীতে মন ও দৃদ্ধিন বিষয্ধে হাই। 


বগা হইছে হাহা পাঠ করিতে হইবে | 


পরমেশুর সাধকের পক্ষে অতীব হুলভ। 


নায়মাত্সা গ্রবচণেন লভ্যে। ন মেধয়! ন বহুন। আ্তেন। 
যমেবৈষ ব্গুতে তেন লত্যন্তন্ৈেষ আত্মা বুতে তনুং স্বাম॥ 
মু, উপ, ৩র মুণ্ডক, ২য়, খণ্ড । 
কঠ, উপ, ২য় বন্লী। 
বনু বাঁক্য আড়ম্বর দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা অনেক শ্রবণ দ্বারা এই আত্ম! 
লব্ধ হুন না, যে সাধক ইহীকে প্রার্থনা করেন তিনিই ইহাকে লাভ করেন, 
তাহারই নিকট ইনি স্বীয় মুষ্তি প্রকাশ করেন। 
বেসাধক পরমেশ্বরকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, পরমেশ্বরের জন্ত 
তাহাকে ব্যাকুল হইতে হয়। প্রাণের ব্যাকুলতা ব্যতীত পরমদেবকে অন্য 
কিছুতেই লাভ করা যায় না । কি প্রাচীন কালে, কি বর্তমান কালে, যথার্থ 
ঈশ্বরলাভের লালগ1 বাহাদের হৃদয়ে স্থায়িরূপে জন্মিয়াছে, পরমেশ্বরকে 
পাইবার জন্য ধাহাদের প্রাণ যথার্থ ব্যাকুল হইয়াছে, “যদি ব্রহ্মলাভ না 
ঘটল তবে এ বৃথা জীবনে কি প্রয়োজন” ইহা ভাবিয়া যাহারা শোকে অশ্রু 
বিসর্জন করিতে পারিরাছেন, এবং প্রাণেশ্বরের বিরহে ধাহাদের সমস্ত 
জগতকে শূন্যময় বোধ হইয়াছে, (অধিক কি স্ত্রী, পুত্রধন * রাজ্য বন্ধু বান্ধব 
কিছুতেই ধাঁহাঁদের হৃদয়ের সে অভাব পূরণ করিতে ন1 পাঁরিয়াছে), তাহার! 
প্রত্যেকেই পরমেশ্বরকে চিরদিনের জন্য লাভ করিয়া! অনন্ত আনন্দের ভাগী 
হইতে পারিস্বাছেন। এপ্রকার সাধকের পক্ষে পরমেশ্বর অতীব সহজ 
লভ্য হন। 


সুলভশ্চায়মত্যন্তৎ স্ুজ্ঞেয়শ্চাত্ববন্ধুবৎ। 
শরীরপদ্মকুহরে সর্কষামেব ষটপদঃ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 


* যো ছুস্তাজান্‌ দারস্ৃতান্‌ হুহদ্রাজ্যং হৃদিম্প্‌ শঃ। 
অঁহো মুনৈব মদবদুত্তমঞজোকলালস্ঃ ॥ ভা) ৫1 ১৪1 ৪২। 


৭০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


ভগবান্‌ বশিষ্ঠ কহিয়াঁছেন, সকলের শরীররূপ-পদ্ম মধ্যে ভ্রমরস্বরূপে স্থিত 
এই পরাতৎ্পর পরমেশ্বর নিতান্ত সহজলভ্য ; এবং পিতা মাতা ও বন্ধু প্রভৃতি 
পরমাত্মীয়গণের ন্যায় স্ুজ্জের হন । 


নিত্যাভ্যসনশীলব্য ত্বয়ংবেদ্যং হি তড্ডবেৎ। 
তৎ নুক্সত্বাদনির্দেশ্যৎ পরৎ ব্রহ্ম ননাতনম. ॥ 
দক্ষ ৭। ২৬। 
সেই সনাতন পরক্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত বসন্ত, এ নিমিত্ত নির্দেশের বহিভূতি। 
কিন্ত নিত্য অভ্যাসণীল * ব্যক্তির সম্বন্ধে তিনি স্বয়ংবেদ্য অর্থাৎ আপনিই 
অন্থভৃত হন। | 
অনন্যচেতাঃ নততৎ যে। মাং স্মরতি নিত্যশঃ | 
তত্যাহৎ সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তন্য যোখিনঃ ॥ 
গীতা, ৮ম অধ্যায় |... 
হে পার্থ, অন্ত চিন্তা পরিত্যাগপুর্বক যে ব্যক্তি সর্বক্ষণ আনাঁকে ( অর্থাৎ 
পরমেশ্বরকে ) স্মরণ করে, আমি (অর্থাৎ পরমেশ্বর) তাহার অনারাসে 
লভ্য হই। 


অনন্যদ্রষ্টা ভজতাং গুহাশয়ঃ 
স্বয়ং বিধততে স্বথতিৎ পরঃ পরাঁম. ॥ 
ভা, ৩। ১৩। ৪৮। 
যে ব্যক্তি অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া একমনে কেবল ভগবানের 
ভজনায় প্রবৃত্ত হন, হৃদরশায়ী ভগবান আপনিই তাহাকে নিজ পদ প্রদান 
করেন। 


*  তচ্চিস্তনং তৎকখনমন্যোন্যং তত্প্রবোধনম্‌। 
এতদেকপরত্ঞচ ব্রন্মাভ্যাসং বিছুর্বব,ধাঃ ॥ প, দূ, ৭। ১০৫। 
জত্যস্বরূপ ব্রন্ষের চিন্তা করা, তদ্িষয়ক বাক্য আলোচন। করা, বিচ।র দ্বার! পরস্পর 
তাহা বোধগম্য কর! এবং তাহার উপাসনায় সর্বদা তৎপর হওয়া, এই কয়েকটা বিষয়ের শিত্য 
অনুষ্ঠান করাকে পগ্তেরা ব্রক্ষবিষয়ক অভ্যাস কহিয়া থাকেন। 


পরমেশ্বর সাধকের পক্ষে অতীব সুলভ । ৭১ 


যতোঁবাচে। নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনন] নহ। 
সাধনাদমলৎ জ্ঞানৎ স্বয়ং স্ফুরতি তদৃপ্বম, ॥ 
" শি, সং ৫। ১৮০। 
যে জ্ঞানস্বরূপ পরমাক্মাকে প্রাপ্ত হইতে না পাঁরিয়! মনের সহিত বাক্য 


(০ 


প্রাতনিবৃত্ত হয়, সেই বিশ্বগুরু পরমেশ্বর সাধকের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হন । 


জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে । 
চিদানন্দশ্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে ম্বয়মেব হি ॥ 

আ, বো, 
যদিও পরমাম্মাতে জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ছ্রেয় এতদ্রপ প্রভেদ না থাঁকাঁতে 
মনেরদ্বারা কেহ তাহাকে জানিতে সক্ষম হন না, তথাচ জ্ঞানানন্দস্বরূপত্ব 
হেতু তিনি স্বয়ং ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন। 

সদ] নর্ধগতোহপ্যাত্বা ন সর্ধাত্রাবভানতে। 
বুদ্ধাবেবাবভাসেত ব্বচ্ছেষু প্রাতিবিশ্ববৎ ॥ 

আ, বো, 
থে প্রকার স্র্ধ্যাদির প্রতিবিম্ব কোন মলিন বস্ততে গ্রাকাশিত না হই! 
কেবল জলাদি স্বচ্ছ বস্ততেই প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সর্ধগত পরমা স্মা 
মানবের চক্ষুরাদি ইন্দ্িক্গণের নিকট প্রকাশিত না হইর। কেবল মাত্র 
বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষুতেই প্রতিভাসমাঁন হন। * 

* এই পৃথিবীতে এরূপ অজ্ঞন ব্যক্তি অনেক আছেন, ধাহারা ইক্রিয়াতীত পরমেশ্ব- 
রকে চর্চক্ষের বিষয়ীতৃত করিতে ইচ্ছা করেন; এবং বাহাবস্তর ম্যায় সেই অতীন্দ্রিয 
ব্রহ্ম পদার্থকে দর্শনেক্দ্িয়ের আয়ন্তীভূভ করিতে না পারায় তাহারা ব্রহ্মদর্শন কথাটিতে 
সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিয়া থাকেন, অধিক কি তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্র্গদর্শনকে 
মনের ধোকা বলিয়া উপহাস করিতেও ক্রি করেন না। যাহা হউক, চক্ষে দেখ! গেল 
না বা তর্কে পাওয়া গেল ন। বলিয়া! ধাহার। ব্রহ্মদর্শন কথাটাকে মিথ্যা বলেন বা ব্রন্ম- 
সত্ব অস্বীকার করেন, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ, এ জগতে এরূপ অনেক বস্ত 
আছে যাহা৷ চক্ষুদ্ধার দেখা যায় না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জানা যায়। সামবেদীয় ছান্দোগ্য 
উপনিষদের বষ্ঠপ্রপাঠকে এ বিষয়ের একটা সুন্দর গল্প আছে। 


৭২ মুক্তি এবং তাহার নাধন | 


সর্নাত্রাবস্থিতৎ শান্তং ন প্রপশ্যেজ্জনার্দিনম্‌ | 
জ্ঞানচন্কুর্ধিহীনত্বাদন্ধঃ সুর্ধযমিবোদিতম্‌ ॥ রে 
রম গ 
যেমন হর্য্যোদয় হইলেও অন্ধ ব্যক্তি দিবাকরকে দেখিতে পায় না, তদ্রুপ 
জ্ঞানচক্ষ্র্বিহীনত্ব হেতু অজ্ঞানান্ধ জীব সমূহ সর্বত্র পরিব্যাপী প্রশান্ত জন।- 

দনকে দর্শন করিতে সক্ষম হয় না। 

যখন উদ্দালক ধষি নিজপুত্ শ্েতকেতুকে ষত্যানবিষয়ক উপদেশ এরদান করিভেছিলেন, 
শ্বেতকেতু বালকত্বপ্রযুক্ত প্রথমতঃ সেই উপদেশের মহান্ভাব হৃদয়ে ধারণ কগিতে পারেন 
নাই। উদ্দালক তদ্র্শনে লৌকিক দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়! পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে 
আরম্ত করিলেন। উদ্দালক কহিলেন, শ্বেতকেতে। ! সনুখস্থ এ ন্যগ্তোধ বৃন্দ হইতে এসটী 
ফল আনয়ন কর। শ্বেতকেতু বৃক্ষ হইতে ফল আনিলে উদ্দালক তাহাকে ভাঙ্জিতে 
বলিলেন। শ্বেতকেতু ফলটী ভাঙ্গিলেন। উদ্দালক জিজ্ঞাসা করিলেন, “উহার মধ্যে কি 
দেখিতে পাও?” স্বেতকেতু কহিলেন, “ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ সকল দেখিতেছি। উদ্দালক পুনশ্চ 
কহিলেন; “হারও একটা ভাঙ্গ ?” খেতকেতু পুনশ্চ ভাঙ্গিলেন। উদ্দালক আঁবাঁর জিজ্ঞাস 
করিলেন, “ধী বীজের মধ্যে কি দেখিতে পাও?” শ্বেতকেতু এ বীজের মধ্যে অন্য কিছু 
না দেখিয়া কহিলেন “কিছু না।” উদ্দালক কহিলেন “কিছু না নয়--আছে, সন্মুগস্থ এ 
ন্যগ্রোধ বৃক্ষের সদৃশ আর একটা বৃক্ষ উহার মধ্যে আছে, তুমি দেখিতে পাইতেছ ন1। 
তুমি যাহাকে বীন্ত বলিতেছ, কালে উহাই বৃহত্তম বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়া! প্রকাশ 
পাইবে। এখন তাহা কারণভাবে আছে।"' শ্বেতকেতু বালক, সুতরাং ইহ। তিনি হৃদয়ে 


ধারণ করিতে গারিলেন ন|। 
পরে আর এক দিন উদ্দালক একখণও দৈন্ধব লবণ লইয়া বলিলেন, «বৎস! এই লবণ- 


খণ্ড জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়। রাখ, কল্য পরাতে আমার নিকট লইয়া আইস 1” 
স্বেতকেতু তাহাই করিলেন । উদ্দালক অন্রমতি করিলেন “জল হইতে লবণখণ্ড আহ- 
রণ কর”। শ্বেতকেতু দেখিলেন জলে লবণখণ্ড নাই, স্তরাং কহিলেন, “লবণখণ্ড জল- 
মধ্যে নাই।” উদ্দালক কহিলেন, “আছে; তুমি দেখিতে পাইতেছ ন1।” শ্বেতকেতু কহি- 

লেন “যদি থাকিত, তবে অবন্ভই দেখিতে পাইতাম ।” উদ্দালক কহিলেন, “এই জগতে 
অনেক বন্তই চক্ষু্ধারা দেখা যায় ন।, কিন্তু তাহ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জান! যাঁয়। তুমি 
এ জলে আচমন কর, লবণ আছে কি না, জিহ্বা দ্বারা বুঝিতে পারিবে ।” শ্বেতকেতু 
আচমন করিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে “লবণ আছে।” অতএব নিরাকার পর- 
মেস্বর চক্ষুরাদি ইন্দরিক্সগণের বিষয়ীভূত নছেন বটে, কিন্ত সাধন করিলে জাগনা হইতে 
তিনি আমাদিগের আত্মাতে অনুভূত হইয়! থাকেন। 


পরমেশ্বর মাধকের পক্ষে অতীব সুলভ | ৭৩ 


কবিরঞ্জ পাঁমপ্রসাদ মেন বলিয়াছেন, 
প্রাাদ বলে ব্রন্মনিরপণের কথ টেঁতোর হাসি । 
আমার ব্রহ্মময়ী সব্দঘটে, পদে গঙগ। গয়। কাশী ॥ 
প্র, প্র, ৬৯। 

দেঁতে। অর্থাৎ বহির্দান্ত বা গজদন্তবিশিষ্ট ব্যক্তি । দেঁতো! ব্যক্তি না হাঁসিলেও 
পেমন দন্ত স্বতঃই প্রকাশিত থাকে, ঠিক সেইরূপ মনুষ্য ব্রহ্মনিরূপণ করুক 
আর নাই করুক, করিতে পাঁরুক আর নাই পারুক, তিনি (ক্রহ্ম) স্বতঃ 
প্রকাশিত রহিয়াছেন 1* যাহারা অন্ধ অর্থাৎ যাহাদের জ্ঞীনচক্ষু এখনও 
প্রন্ক,টিত হয় নাই, তাহাঁরাই তাহাকে দর্শন করিতে পারে নাঃ নতুবা 
জ্ঞানী মাত্রেই তীহাঁকে সর্বদ| সর্ধত্র দর্শন করিতে সমর্থ হন। 

যত্র যত্র মনে! যাতি তত্র তত্র পর পদম.॥ 

তত্র তত্র পরব ব্রহ্ম নব্বত্র মমবস্থিতম. ॥ উ, গী, 
শ্রীরুষ্ণচ কহিলেন, তন্বজ্ঞাঁনী পুরুষ যে যে বস্ততে মনোনিবেশ করেন, সেই 


সেই বস্ততেই পরমাত্মীকে দর্শন করিরা থাকেন, যে হেতু পরদাম্ম! সর্বত্র 
পূর্ণূপে বিরাঁজিত আছেন । 


ন্নয়ংবেদ্য্চ তদ্‌ব্রন্গ কুমারীমৈথুনৎ যথা । 
অযোগী নৈব জানাতি জাত্যন্ধোহি যথা! ঘটম্‌ ॥ 
দক্ষ ৭ 1২৫1 
পরত্রক্ম কুমারী স্ত্রীর মৈথুনস্থখের ন্যায় স্বসংবেদ্য অর্থাৎ সাধক কেবল 
আপনিই তাহাকে জানিতে পারেন, অন্যকে বুঝাইতে পারেন না। এবং 
জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন ঘট কি তাহা জানে না, সেইরূপ অযোগী ব্যক্তি সহস্র 
উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও তীহাকে জানিতে পারে না। + 


* পারস্যদেশীয় সাধক ও কবি খাজা হাফেজ বলিয়াছেন-_ . 
“সখার রূপের উপর কোনরূপ আবরণ ও অবগ্তঞঠন নাই। তুমি পথের ধুলি নিবৃত্ত 
কর, তাহা হইলেই দর্শন করিতে পারিবে ।" 
+ যে ব্যক্তি কখনও মিষ্টরস আস্বাদন করে নাই তাহাকে যেমন কেহ মিষ্টরস কিরূপ 
ইহা কোনরূপ উপদেশ দ্বারাই বুঝাইতে পারেন না, এবং মিষ্টরস আস্বাদন করান ব্যতীত 
২০ 


খঃ মুক্তি এবং তাহার মাধন। 


প্রহলাদ তাহার সদস্যগণকে বলিয়াছিলেন, 
কেবলানুভবানন্দন্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ | 
ভা, ৭। ৬। ২৩। 
কেবল মাত্র অন্ুভবানন্দই পরমেশ্বরের রূপ। 





মনের মধ্যে বিন্ূমাত্র অপরচিস্তা (কামনা) 
থাকিলে ব্রহ্মলাভ ঘটে না| 


যাবৎ সর্ধং ন সংত্যক্তং তাবদাতসা ন লভ্যতে। 
নর্ধবস্তপরিত্যাগে শেষ আত্মেতি কথ্যতে ॥ 
যাবৎ পর্য্যন্ত সকল বস্ত ত্যাগ ন! হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত আত্মপপ্রাপ্তি হয় না। 
নকল বস্ত পরিত্যাগ হইলে শেষে যে বস্ত থাকে তাহাকেই আত্মা কহে। 
যাবদন্যৎ ন অংত্যক্তং তাবৎ সামান্যমেব হি। 
বন্ত নাম্বাদ্যতে সাধে শ্বাত্বলাভে তু কা কথ ॥ 
সাধক যাঁবৎ সকল বস্ত ত্যাগ না করেন, তাবৎ সামান্য অস্বাদনই হয় না, 
ইহাতে আত্মলাভের কথা কি? অর্থাৎ তাহা৷ সুদূরপরাহত। 
আত্মাবলোকনার্ঘস্ত তল্মাৎ সর্কং পরিত্যজেৎ। 
মর্ধৎ নি পরিত্যজ্য যৎ শেষং তৎ পরং পদম্‌ ॥ 
যো, বা, উপপ্রকরণ। 
অতএব আত্মার অবলোকন নিমিত্ত সাধক অন্য সকল বস্ত পরিত্যাগ 


করিবেন। সকল বস্ত ত্যাগ করিলে শেষ যে কিঞ্চিৎ বস্ত থাকিবে সেই 
পরম পদ আত্মা | 





যেমন তাহাকে মিষ্টরস বুঝাইবার আৰ দ্বিতীয় উপায় নাই, সেইরূপ তরন্ধত্ব্যক্তি অজ্ঞান 
ব্যক্তিকে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন ন। করাইত্তে পারিলে কেবল বাক্য ছার৷ তাহাকে ব্রদ্গের দর্শন" 
বিষয় কোনমতেই বুঝাইতে পারেন না| 


'অপরচিন্তাভাবে ব্রহ্মল।ভ ৷ ৭৫ 


কামাদয়ে। বিলীয়ন্তে জ্ঞানাদেব ন চান্যথা | 

অভাবে সব্ধতত্বানাৎ মম তত্বং গুকাশতে ॥ 

প্র শি, সং) ২। ৫91 

প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে কামাদি সমস্ত অভিলধিত বিষয় লয়প্রাপ্ত হয়; 

এবং যখন সম্যক্‌ প্রকারে অন্যান্য বিষয়তত্বের অভাব হয়, তখনই সাধকের 
আত্মীতে আমার সেই পরম তত্ব প্রকাশ পায় 1* 


অর্জয়িত্বাখিলানর্ধান্‌ ভোগানাপ্সোতি পুক্ষলান্‌। 
নহি নর্মপরিত্যাগমন্তরেণ সুখী ভবে ॥ 
অঃ সং১৮।২। 


(স্ত্রী পুত্র গৃহ উদ্যান প্রস্থতি লাভ করিয়া!) অশেষ অর্থ উপার্জন পূর্ব্বক 
ংসারী মানবগণ বিবিধ বিষয় ভোগ করিতে থাকেন কিন্তু সমুদায় পরি- 
ত্যাগ ব্যতিরেকে কেহই সুখী হইতে পারেন না। 


যশ্চৈতান্‌ প্রাপ্র,য়াৎ সন্ধান যশ্চ তাঁন কেবলাস্তযাজেৎ। 
প্রাপণাৎ সব্বকামানাৎ পরিত্যাগে। বিশিষ্যতে ॥ 
| মনু ২য় অধ্যাঁয়। 


যেব্যক্তি সমুদয় বিষয় লাভ করে ও যেব্যক্তি সমুদয় বিষয়বাঁসনা পরি- 
ত্যাগ করে, এই ছুয়ের মধ্যে বিষরবাসনাবিহীন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ হন। 
*. প্রজহাতি যদ! কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্যেবাত্মন তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে। গী, 

হে পার্থ, যখন মনোগত সকল কামন! দূর হয় এবং আত্মমতেই পরম সন্তোষ জন্মে» 
তখনই সাধকের সেই বুদ্ধিকে প্রকৃত পরমেশ্বরনিষ্ঠ বুদ্ধি বহা যায় । 

ভ্বাফর জলদি নামক কোন মুনলমান দরবেশ বলিয়াছিলেন_“যাহ] তুদি অন্বেষণ 
কর তাহ! প্রথম পদনিক্ষেপেই প্রাপ্ত হইবে। যদি কিছুই না পাও তবে জানিও যে এখনও 
একপদও সে পথে তুমি গমন কর নাই (তোমার একবিন্দু 'অহংভাব থাকিলে তুমি সে পথে 
পদস্থাপন কর নাই 1" 

“তঙফ্‌ কোরতোল আওলিয়া” নামক পারস্য গ্রস্থ? 


৭ মুক্তি এবং তাহার সাধন 


যে বব্দৎ পরিত্যক্তং স বিদ্বান ন চ পণ্ডিতঃ। 

ম, ভা, মো, ধ, ১৬৭।১৪.। 
নারদ কহিলেন, হে শুক! এই জগতে যিনি সর্বত্যাগী হইতে পারিয়া- 
ছেন, তিনিই বিদ্বান এবং তিনিই পশ্ডিত।* 

কৃপণস্ত মনে। রাঁজন্‌ পেলবে২পি নিমজ্জতি | 
কার্শে গোম্পদতোয়েহপি জীর্ণাঙে। মশকো যথা ॥ 
মশক যেমত গোম্পদ-জলে জীর্ণাঙ্গ হইয়! মগ্ন হয়, সেইরূপ অতিনুঙ্ষ্য কৃপণ 
এই মন কোমল অন্ন বস্ততেও নিমগ্ন হয় । 
বিনিবারিতসব্বণর্থাদপহস্তিতবান্ববাঁৎ। 
ন স্বধৈর্ধযাদ্বতে কশ্চিদভ্যুদ্ধরতি নঙ্কটাৎ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রৰরণ 
সর্ধার্থত্যাগরূপী ও বন্ধুদংযোগশূন্য স্বীয় ধৈর্য্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই 
এই ভয়ানক সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন না৷ । 
আশা যাবদশেষেণ ন লুনাশ্চিতসস্ভবাঃ | 
বীরুধে। দাত্রকেণেব তাবন্নঃ কুশলৎ কুতঃ ॥ 
| যো, বা, উপ, প্রকরণ । 
অতএব যাবৎ পর্যন্ত মনোজাত আশা সকল অশেষ প্রকারে (দাত্র দ্বারা লত। 
ছেদ ন্যার) ছিন্ন না হয়, তাবৎ আমাদিগের কল্যাণ কোথায় ? 


* ব্যাসদেবও শুককে কহিয়াছিলেন, “বন! বিদ্যালাভ, তপোনুষ্ঠন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ 
ও সর্বত্যাগ ব্যতিরেকে কদাঁচই সিদ্ধিলাত করা যায় না।” 
ম, ভা, মো, ধ, | 
একদা! কোন তপশ্থিনীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাস! করেন, “তুমি এরূপ উচ্চ অবস্থা কিরূপে 
গা করিলে?” তপশ্ষিনী উত্তর করিলেন “সকল প্রাপ্ত হস্ত হারাইয়! পাইয়াছি-।” 


অনাসক্তি ও ত্যাগম্বীকার | 


মোক্ষো ধিষয়বৈরপ্যৎ বন্ধে! বৈষয়িকো রনঃ | 
এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেচ্ছলি তথ কুরু ॥ 

অ, সং, ১৫।২। 
বিষয়তৃষ্ণার নামই বন্ধন, এবং বিষয়ে বিতৃষ্ণার নামই মোক্ষ। এতদঘ্বিষয়ক 
জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। তুমি ইহা! বুঝিয়া যেব্ূপ ইচ্ছ। হয় তাহাই কর। * 

্বপৌরুষেণ নাধ্যেন স্বেগ্সিতত্যাগরূপিণা | 
মনঃপ্রশমমাত্রেণ বিন! নাস্তি শুভাগ্তিঃ ॥ 
্‌ যো, বা,। 
স্বকীয়-পুরুষকার-সাঁধ্য নিজ ঈপ্সিত-হদয়ের প্রিয় পার্থিব অভিলাষ ) তাগ- 
রূপ মনের যে শাস্তি তাহা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির কখনও শুভপ্রাপ্তি 
হয় না। 
স্বায়ত্তমেকান্তহিতং স্বেপ্সিতত্যাগবেদনম. | 
যদ্য ছুক্ষরতাৎ যাতৎ ধিক্‌ তৎ পুরুষকীটকম. ॥ 
যো, বা,। 
নিতান্তহিতকারী ও নিজ আয়ন্তাধীন যে স্ববকীয়-ঈপ্সিতত্যাগ তাহা যাহার 
পক্ষে ছুফর বলির! বোধ হয়, সে পুরুষ-কীট ; তাহাকে ধিকৃ। 


*. ভবাসংসক্তিমাত্রেণ প্রাপ্ততুষ্টিমুহুমুহু 2। অ, সং, ১৭৪1 
সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করিবামাত্র পুনঃ পুনঃ তুষ্টির আবির্ভাব হয়। 
প্রকৃত সাধক আপনার দেহের প্রতিও বিন্দুমাত্র আসক্তচিত্ত হইবেন না। ফারণ, 
আমাদের নিজ দেহের প্রতি যে আসক্তি তাহাও সংসারাঁসক্তি নামে উল্লিখিত হইয়া! খাকে। এ 
বিষয়ে অষ্টাবক্র ধষি এইরূপ বলিয়াছেন__ 
যস্যাভিমানে। মোক্ষেৎপি দেহেহপি মমতা তথা । 
ন বাজ্ঞানী নব। যোগী কেবলং ছুঃখভাগসৌ৷ ॥ অ, সং, ১৬1 ১০। 
যাহার “আমি মুক্ত' এরূপ মোক্ষাভিমান আছে, অথচ যাহার দেহে মমতা আছে, তিনি জ্ঞানীও 
নহেন, যোগীও নহেন। তিনি কেবল ছুঃখের ভাগী। 


৭৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


ত্যজন্নভিমতং বস্তু যস্তিষ্ঠতি ন সংশয়ঃ | 
জিতমেব মনস্তেন বাহ্যৎ প্রসরমুজ্ঝতা ॥ 
যো, বা,। 
এই পৃথিবীতে ঘিনি পরমেশ্বরের জন্য আপনার হৃদয়ের পরম প্রিয় বস্তকেও 
পরিত্যাগ করিয়। নিঃসংশয়চিত্তে অবস্থিতি করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ 
মনকে জয় করিয়াছেন । 
যদ্দি রম্যমরম্যত্বে ত্বয়া সন্নিহিত চিত। | 
ছিন্নান্যেব তদঙ্গানি চিত্বস্যেতি মতির্মনম | 
ূ্‌ যো, বা, । 
এই পৃথিবীতে তোমার পক্ষে যাহা! অতিরম্য বস্ত যদ্যপি জ্ঞান দ্বারা তাহাঁকে 
অরম্যরূপে ধারণা করিতে পার (অর্থাৎ একমাত্র চিরদিনের বস্ত পরমেশ্বর- 
কেই কেবল যদি তুমি রম্য বস্ত বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হও,) তবে তোমার 
চিত্তের অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে এমত আমার বোধ হইবে । * 





* স্বন্বপ্রমাপরোক্ষ্যেণ দৃষ্টা। পঠ্যন্‌ স্বজাগরম্‌। 
চিন্তয়েদ প্রমত্তঃ সন্নভাবনুদিনং মুস্ঃ ॥ 
চিরং তয়োঃ সর্ধবসাম্যমনুসন্ধায় জাগরে | 
সত্যত্ববুদ্ধিং সংতাজ্য নানুরজ্জতি পুর্বাবৎ ॥ পঞ্চদশী, তৃত্তিদীপঃ | 
স্বীয় স্বপ্ন অবস্থা ও জাগ্রৎ অবস্থা উভয়কে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আলোচনা করত প্রমাদশূন্ত 
জ্ঞানী ব্যক্তি জাগ্রৎ অবস্থাকেও স্বপ্রতুল্য (ক্ষণস্থায়ী ) রূপে অনুক্ষণ চিন্তা হ্বারা অনুসদ্ধান করি- 
বেন। জাগ্রৎ অবস্থার নিত্যত্ববুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ববক তাহাতে আস্থা পরিত্যাগ করিলে স্থতরাং 
তাহাদিগের আর অনিত্য স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়ে কখনই পূর্বববৎ অনুরাগ জন্মে না। 
 বস্ততঃ স্ত্রীপুত্রা্দি বিষয়ের সহিত আঁমাদিগের যে সম্বন্ধ তাহা নিতান্তই স্বপ্রবৎ অস্থায়ী । 
স্বপ্নে যেরূপ আমরা রাজ্য লাভ করিয়া! আনন্দিত হই এবং নিদ্রাতঙ্গ হইলেই তাহাকে স্বপ্ন 
বলিয়া বুঝিতে পারি; তদ্রুপ জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা মোহবশতঃ স্তরীপুত্রার্দির প্রতি 
আসক্তচিত্ত হইয়া একবারে মুগ্ধতাঁবে অবস্থিত থাকি, কিন্তু যখন মৃত্যু আসিয়া আমাদিগের 
পরস্পরকে পরম্পর হইতে অনন্ত কালের জন্য বিষুস্ত করিয়া ফেলে, যখন আমরা আমাদের 
প্রাণের পুত্তলিকাগণকে চিন্নদিনের জন্য হারাইয়! জগৎকে কেবল শৃন্তময় দেখিতে থাকি, 
তখনই আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি ষে, পৃথিবীতে আমাদের যে বস্তসমাগম-_পৃথিবীর যে ধন 
ধ্য লীভ--এ সকল কিছুই সত্য নহে, কেবল স্বপ্নবৎ মাত্র। অতএব ধাহারা মৃত্যু কর্তৃক 


অনাসক্তি ও ত্যাগম্বীকার । ৭৯ 


অগ্ধপ্রাগ্ুবিবেকস্য ন প্রাগ্ুন্যামলং পদ্ম. | 
মননস্ত্যজতো৷ ভোগান্‌ পরিতাপোহি জায়তে ॥ 
যো, বা,। 
যে ব্যক্তি অদ্ধবিবেক প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্ত অমল ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন নাই, 
সেই ব্যক্তির মনে ভোগ ত্যাগ করিতে বিশেষ পরিতাঁপ জন্মে 
জ্ঞাতজ্ঞেয়ন্য মনসে। নুমমেতৎ বিলক্ষণম.। 
ন স্বাদ্যন্তে মমগ্রাণি ভোগব্বন্দানি যৎ পুনঃ ॥% 
যো, বা, । 
ধিনি জ্ঞেয় পদার্থ জানিতে পারেন, তীহার মনে নিশ্চয় এই বৈলক্ষণা হয় 
যে, তৎকর্তুক পুনশ্চ সমগ্র ভোগ আস্বাদ্য হয় না। 
বাস্ানিত্যাৎ সুখাসজিং হিত্বাত্ব সুখনির্বতঃ | 
ঘটস্থদীপবৎ শশ্বদস্তরেব প্রকাশতে ॥ 

ৰ আত্মবোধ। 
সেই জ্ঞাতজ্ঞেয় ব্যক্তি বাহ অনিত্য স্থুখ বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করির] 
আত্মস্থুখে নিবৃতি হওত ঘটমব্যস্থিত দীপপ্রভার ন্যায় অন্তরেই প্রকাশমান 
থাকেন। পু 

শুক কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দেহপরিত্যাগ করিবার সময় চি্তা করিলেন, 
আঁমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। এক্ষণে উদ্ধবই মদ্বিষয়ক 
জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র। কারণ, ইহাপেক্ষা অধিকতর আত্মজ্ঞানী 
আর কোন ব্যক্তি নাই। অপর, উদ্ধব আমাপেক্ষা অগুমাত্রও ন্যুন নহেন। 


জাগরিত হইবার পূর্বেই তত্বজ্ঞান আলোচন| দ্বারা জাগরিত হন, এবং কেবল মাত্র 
পরমেশ্বরকেই আপনার বন্ধু বলিয়। জানিতে পারেন, তাহারাই প্রকৃত জ্ঞানী এবং ভাহাদ্দিগেরই 
জীবনধারণ সার্থক । 
*. বুধস্বাভরণং তারং মলমালেপনং তথা । 
মন্যতে স্ত্রী চ মুখশ্চি তদেব বহ্মস্যতে ॥ 
জ্ঞানী ব্যক্তির আভরণকে ভার ও চন্দনা বিলেপন-বস্তুক্কে মল জ্ঞান করেন, স্ত্রী ও অজ্ঞানীরা 
তাহাকেই উপাদেয় মনে করে। দক্ষ-__৭ম অধ্যায়। 





৮০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


কাঁরণ, বিষয় ইহার মনঃক্ষোভ উত্পাদন করিতে পাঁরে না। * আঁক্মদমন 


করিতে ইহার বিলক্ষণ ক্ষমতাও আছে। ভা, ৩। ৪ ২৯--৩১ | 
যোগ ও সমাধি । 
জানাত্যার্জীনে ঘো ব্রহ্ম ন যোমীত্যুচ্যতে বুধৈঃ | 
দক্ষ, ৭। ২৬। 


ঘিনি আপন আম্মাতেই ব্রহ্ম দেখেন, পণ্ডিতের! তাহাকেই যোগী বলেন । 


শ্লোকাক্ধিস্ত গ্রবক্ষ্যামি যছ্ুক্তং তত্বদর্শিভিঃ | 
সর্ধচিস্তাপরিত্যাগোনিশ্চিন্তেো যোগউচ্যতে ॥ 
জ্ঞাঃ স, তন্ত। 
ভগবান্‌ শিব কহিলেন, তন্বজ্ঞানীর! যাহ। বলিয়াছেন তাহা! আমি সংক্ষেপে 
কহিতেছি। যতৎকালে মনুষ্য সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করেন, তৎ্কালে তাহার 
মনের সেই স্থির অবস্থাই যোগ বলির! কথিত হয় । 1 
| এষ বৈ পরমে। যোগে। মনসঃ বংগ্রহঃ স্মৃতঃ | 
ৃ ভা, ১১। ২০। ২২। 
ক্রমশঃ মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে স্থিরকরা পরম যোগের 
উপায়, এনিমিত্ত এই সাঁধনকে পণ্ডিতের পরম যোগ কহিয়াছেন। 
যদ পশ্যতাবতিষ্ন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাৎ গতিম্‌ | 
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিক্দ্রিযধারণাম. | 
অপ্রমত্স্তদা ভবতি যোগে! হি গরভবাপ্যয়ো ॥ 


কঠ, উপ, ৬। ১০--১১। 
% নোদ্ধবোহপুপি মন্নযুনো যদ্গুণৈর্নাদিতিঃ প্রভুঃ 1 ভা, ৩। ৪ ৩১। 
1 মনঃপ্রশমনোপায়ে। যোগ ইত্যভিধীয়তে । যো, বা, উৎ প্রকরণ । 


বশিষ্ঠ কহিয়াছিলেন, মনঃশাস্তির যে উপায়, জ্ঞানীর ভাহাকেই যোগ কহেন। 


যোগ ও সমাধি ৮১ 


পণ্ঠৎ মনের সহিত যখন জ্ঞানেব্দ্রিয় সকল বাহা বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া! 
আস্মাতে স্থির হইয়! থাকে, আর বুদ্ধিও কোন বাহ্‌ ব্যাপারে আসক্ত ন1 হয়, 
খন ভাহাকে পরম গতি কহির। থাকেন । এই যে স্থিরা ইন্দ্রিয় ধারণ! 
হাঞেই ধোগ কহে। যোগকালীন অপ্রমত্ত হইতে হয়, কেন না যোগের 
উত্পত্তিও আছে, ধ্বংসও আছে। 


ত 
ই 
হ্‌ 


যৎ লক্ষ চাপরৎ লাভৎ মন্যতে নাধিকৎ ততঃ । 
যশ্মিন্‌ শ্হিতে। ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ 
তৎ বিদ্যাদ্দুঃখনংযোগ্রবিয়োগং যোগঘংজ্ঞিতম্‌ | 
স নিশ্চয়েন বোক্তব্যো যোগে নির্বিপ্চেতনা ॥ 


গী) ৬। ২২-২৩। 
যে অবস্থার লাঁভ হইলে অন্য লাঁভ তদপেক্ষ! অধিক জ্ঞান হয় না, যে স্খে 
সুখী হইলে গুরুতর ছুঃখেতেও পরাভব করিতে পারে না, এবং ছুঃখ 
অর্থাৎ বিষরপংস্পর্ণ হইবামাত্রেই যাহার বিষোগ হয়, সেই অবস্থারই 
নাম যোগাবস্থা জানিবে। সংশয়হীন হইয়া এই যোগ অভ্যাস করিবেক। 
যদ্যপি শান্ত সিদ্ধি না হয়, তথ।পি ছুঃখ জ্ঞান কারিয়া তাহাতে যতেের 
শৈথিল্য করিবেক না । 

সেই যোগারঢ় তিনপ্রকার হন। প্রথমতঃ, কনিষ্ঠ যোগারূটের লক্ষণ 
বলিতেছেন-_ 
বদ] হি নেক্দ্িয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুসজ্জতে | 
সর্কনঙ্কল্পসংন্যানী যোগাবটস্তদোচ্যতে ॥ 
শী, ৬। ৪1 
মনুষ্য খন সমুদয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে এবং ইন্দ্রিরবিষয় সকলে ও কর্ে 
আসক্ত ন। হয়, তথন তাহাকে যোগারঢ় কহা যাঁয়। 
পরে মধ্যম যোগারূটের লক্ষণ কহিতেছেন__ 
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্বা কুটস্থো বিজিতেক্দ্রিয়ঃ | 


যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী মলোট্ীশ্মকাঞ্চনঃ ॥ 
, ৬। ৮। 
১১ 


৮২ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 


ধাহ!র জ্ঞান ও অপরোক্ষান্থুভব দ্বার! অস্তঃকরণ তৃপ্ত হইয়াছে, যিনি নির্বি- 
কার ও বিশেষরূপে ইন্দ্রিয়জয়বিশিষ্ট, এবং যাহার মৃত্তিকা! পাঁষাণ ও স্বর্ণে 
সমান দৃষ্টি, তাহাকে যুক্ত যোগানঢ় কহে। 

অনন্তর মধ্যম যোগারূঢ় হইতে ও শ্রেষ্ঠের লক্ষণ কহিতেছেন-_ 


সুহৃন্িত্রাধু্দানীনমধ্যস্থদেষ্যবন্ধুযু॥ 
ঘাধুঘপি চ পাঁপেষু রমবুদ্দিবিশিষ্যতে । 
শী, ৬। ৯। 

স্থহৃদ (অর্থাৎ স্বভাঁবতঃ বিনি হিভাঁকাজ্কী) মিত্র অের্থাৎ স্নেহবশে বিনি উপ- 
কারী) বৈরী (অর্থাৎ শত্র) ও উদাসীন (অর্থাৎ উভরপক্ষেই যিনি নিরপেক্ষ) 
এবং মধ্যস্থ (অর্থাৎ উভয় পক্ষেরই যিনি মঙ্গলাকাজ্ষটী ) ও দ্বেষের পাত্র ও 
স্বসম্পকীঁয় লোক এবং সদাঁচারনিষ্ট ব্যক্তি ও পাপী এই সকলে ধাহার সমান 
বুদ্ধি, তিনি সর্বোত্তম যোগাঁরূঢ়। 


ত্যক্তণ বিষয়ভোগাংস্ত মনোনিশ্চলতাৎ গতম্‌ | 
আত্মশক্তিম্বরূপেণ সমাধিঃ পরিকীর্তিতঃ | 
. দক্ষ) ৭1 ২২। 
মন বিষযভোগ পরিত্যাগ করিয়া যখন নিশ্চল হয়, এবং আঁজ্সশক্তির স্বরূপে 
অবস্থিত থাকে, তখন তাহাঁকে সনাধি বলে। 
অক্ষুন্ধা নিরহঙ্কার] দ্বন্দেয়ু নতু পাতিনী। 
প্রেক্ত। নমাধিশব্দেন মেরোঃ স্থিরতর। স্থিতিঃ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 
অহঙ্কারশৃন্ত ক্ষোভহীন সুখছুঃখাদি-দন্রহিত স্থুমেক অপেক্ষা স্থিরতর যে 
স্থিতি, তাহার নাম সমাধি- ইহা বেদে কহেন। 
নিশ্চিন্ত বিগতাভীষ্টা হেয়োপাদেয়বর্জিতা । 
প্রোক্ত1 নমাধিশব্দেন পরিপুর্ণা মনোগতিঃ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 


যোগ ও সমাধি ৮৩ 


সম্যক্‌ চিন্তীশৃন্ত, ইষ্ট অনিষ্ট বস্ততে স্পৃহারহিত, এবং ত্যাজ্য-গ্রাহ-বিষয়- 
বর্জিত, পরিপূরণন্বক্ূপ যে মনের গতি, তাহার নাম সমাধি_ইহা৷ বেদে 
কহেন। নর | 
আকাশৎ মানপংক্বত্বা মনঃ কৃত্ব! নিরাম্পদম্‌। 
নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ বমাধিস্থ্ন্য লক্ষণম্‌ ॥ 
উত্তর গীতা । 
ঘিনি আপনার মনকে সঙ্কল্পরহিত 'ও আকাশের গ্তায় বিস্তৃত করিয়া! সেই 
নিশ্চল পরমান্সাকে জানিরাছেন, তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন ? অর্থাৎ ইহাঁ- 
কেই সমাধিস্থ পুক্তষের লক্ষণ বলিরা জানিবে। 
ইদ্ং গুণনমাহারমনাত্মত্বেন পশাতঃ । 
অন্তঃশীতলতা যানো সমাধিরিতি কথ্যতে ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 
পৃথিবীর যাবতীয় বস্তকে ধিনি অনাত্মরূপে দর্শন করেন, সেই ব্যক্তির 
অন্তরে যে শীলতত্ব হন, সেই সগাবি_ইহ1 শাস্ত্রে কহেন । 
এপর্যন্ত মোগ ও সমাধি বিষয়ে যাহ! বল! হইল তাহাতে প্রকৃত 
যোগই যে ব্রঙ্গজ্ঞান এবং প্রকৃত ব্রহ্গজ্ঞানই যে যোগ ইহা স্পষ্ট প্রকাশ 
হইতেছে । এবং শান্্রকীরগণও তাহ! স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন । যথা, 
সদ পশ্যন্লিজানন্দমপশ্যন্নখিলৎ জগৎ 
অর্থাদযে। গীতি চেত্ৃহি সন্তষ্টো৷ বর্ধতাৎ ভবান্‌ ॥ 

প, দ, ১২।৮৬। 
বাহ জগতের যাবতীয় পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত ন! করিয়া সাধক যখন 
কেবল মাত্র নিজানন্দভোৌগেই রত হন, তখন তাহাকে যদ্দি যোগী বলির! 
শ্বীকার কর, তবে তোমাকে আশীর্ধাদ করি তুমি সন্তষ্ট হইয়া চির বদ্ধিত 
হও। 

তত্বাববোঁধে। ভগবন্‌ নর্ধাশীতৃণপাবকঃ 1. 
প্রোককঃ নমাধিশব্দেন নচ তুষ্ণীমবন্থিতিঃ ॥ 
মো) বা, উপ, প্রকরণ | 


৮৪ মুক্তি এবং তাহার নাধন। 


হে ভগবন্‌, ব্রহ্মজ্ঞান সকল আশাভৃণের পাবকস্রূপ, সেই ত্রহ্গজ্ঞানেরই নাম 
সমাধি, কেবল মৌনী হইয়] স্কিতির নাম সমাধি নহে । 

ঘদিও প্রকৃত ত্রহ্গাগ্রানকেই শাস্ত্রে যোগ কহে, তথাপি ব্রশেতে চিত্ত স্থির 
রাখিবার জন্য যে সকল বিশ্ল অতিক্রম করিতে হয় জ্ঞানসাধন দ্বারা ধাহার! 
তাহাতে অসমর্থ হন, তীহারা প্রাণরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন দ্বারা 
তদ্বিষয়ে কৃতকার্ধযতা-লাভে প্রয়াস পান।* এজন্য সচরাচর লোঁকে যোগ 
শবে প্রাণরোধরূপ অষ্টাঙ্গ বোগকেই নির্দেশ করিয়া] থাকেন। এ বিষয়ে 
ভগবন্‌ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। 

হে রাঘর ! যদিও যোগশব্দে আয্মজ্ঞান ও প্রাণরোধ উভই বুঝায় বটে, 
কিন্ত প্রাণত্নোথই যোগশব্দে বূটিত। প্রাপ্ত হইরাছে। বৎস! এই সংসার- 
সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নিদিত্ত যোগ এবং জ্ঞান এই ছুইটা উপায়ই সমান 
এবং সমফলপ্রদ। ক্রেশাসহিষণণ স্থুকোদলচিন্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে হঠাৎ 
প্রাথসংরোধ যোগ আসাধ্য, আর বিচারানভিজ্ঞ কঠোরটিত্ত ব্যপ্তির 
পক্ষে নিশ্চয়জ্ঞান অসাধ্য । যো, বা, নি, প্রকরণ। 

প্রাণরোধরুপ যোগের অষ্ট অঙ্গ যথা,_-যম, নিরম, আসন, প্রণারাম» 
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও জমাঁধি।+ 


তত্রাহিংপানত্যান্তেয়ব্দ্মচর্যযাপরিগ্রহাঃ যমাঃ। 
শৌচনস্তোষতপংন্বাধ্যার়েশ্বরপরণিধানানি নিয়মা2। 








* এ্রক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোণবিশারদাঃ। 
তব স্নেহাৎ সমাখ্যাতা যোগে বিদ্বকরান্ত্বিমে ॥ 
কামক্রোধলোভমে।হ-মদমাৎসধ্যনংজ্ঞকাঃ। 
যোগা্গেরেভিরিজিত্য যোশিনো যোগমাগুযুঃ ॥ 
আগমতত্ববিলান । 
+ যমনিয়মাবাঁসন-প্রাণায়ামৌ ততঃ পরং 
প্রত্যাহারং ধারণাখ্যং ধ্যানং সার্ধং সমাধিন| 1 
অষ্টাঙ্ান্যান্থরেতানি যোগিনো যোগদাধনে | আগমততুবিলাস ॥ 


যোগ ও সমাধি । ৮ 


করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণাঁনি পদ্ন্বস্তিকাদিনী অদনানি। 
রেচকপুবককুস্তকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ | 
ইন্ছিয়াণাৎ স্বন্ববিষয়েভাঃ প্রত্যাহরণং গ্রত্যাহারঃ ! 
অদ্িতীয়বন্তন্যস্তরিক্দ্রিয়ধারণং ধারণ! 
তত্রাদ্বিতীয়বস্তনিবিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অন্তরিক্িয়রৃতিগ্রাবাহঃধ্যানম্‌। 
বেদাত্তসারঃ। 
যম-__অহিংসা, সত্য, অচৌর্যনয ব্রহ্মচর্ধ্য ও অপরিগ্রহ | 
নিয়ম শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদীধ্যয়ন, এবং ঈহবরেতে প্রণিধাঁন | 
আসন-_হস্তপাদাদির সংস্থানবিশেষ । যথা, পদ্মাসূন, স্বক্জিকাঁসন প্রভৃতি । 
প্রণায়াম_রেচক (১) পুরক (২) কুস্তক (৩) রূপ প্রাণদমন করিবার উপায়। 
গ্রত্যাহার_ শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্্রিয়গণের নিবারণ করা । 
ধারণা-_অৰিতীয় ব্রহ্গবস্ততে অন্তঃক্রণের অভিনিবেশ। 
ধ্যান__ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অন্তঃকরণের অবচ্ছে দাবচ্ছেদে বৃত্তি প্রবাহ । 


অমাধিস্ত . ছিবিধঃ--সবিকল্পকে। নির্কিকল্পকশ্চেতি । তত্র 
অবিকল্পকে। নাম--জ্ঞতিজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়! দ্বিতীয়" 
বস্তনি তদাকারাকারিতায়াশ্চত্তব্বত্েরবস্থানম. | 


তদ' সৃগ্নয়গজাদিভানেহপি স্বষ্ভানবৎ দ্বৈতভানেহপ্য্বৈতং 


বস্তু ভামতে। 
বেদাস্তসার, ৭২ পত্র। 


সমাধি ছুইপ্রকার-_ প্রথম সবিকল্পক, দ্বিতীয় নির্ববিকল্পক। সাবিকল্পক 
সমাধি__জ্ঞাতা, জ্ঞান, জেয় এই; বিকল্পত্রয়ের জ্ঞানসত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম 
বস্ততে অথগ্াকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান ৷ 

তৎকালে যেমন মুণায় হস্তীতে হস্তিজ্ঞান সত্বেও মৃত্তিকাজ্ঞান থাকে, 
তন্রপ দ্বৈতজ্ঞান সত্বেও অদ্বৈতজ্ঞান হয় । 





€১) বায়ু পরিত্যাগ করা। (২) বায়ু গ্রহণ করাঁ। (৩) বাধু ধারণ করিয়া রাখ।। 


৮৬ মুক্তি এবং তাঁহার সাধন | 


নির্কিকল্পকন্ত_জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়া দ্বিতীয়বন্তনি 
তদাকারাকারিতায়। বুদ্ধিরৃত্বেরতিতরাঁমেকীভাবেনাবন্তানম,। 

তদণ তু জলাকারাকারিতলবণানবভাঁগেন জলমাত্রাবভাঁস- 
বদদ্বিতীয়বস্তণকারাকারি তচিত্তবৃত্যনবভাসেনা দ্বিতীয়বস্তমাত্রমে 
বাবভানতে । 

বে, সা ৭৩ ৭৪ পত্র। 

নির্ক্বিকল্পক সমাধি__জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞে় এই বিকল্পত্রয়জ্ঞানের অভাবে 
অদ্ধিতীয় ব্রন্মবস্তুতে একীভূত হইর অখগ্ডাঁকারাকীরিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান । 

ততৎকালে, যেমন জলমিশ্রিত জলাকারাকরিত লবণের লবণত্বজ্ঞানের 
অভাবে কেবল জলমাত্রই বৌঁধ হয়, তদ্রুপ অদ্বিতীয়ত্রক্মীকারাঁকারিত চিত্ত- 
বৃত্তির জ্ঞানাসত্বে অদ্বিতীয় ব্রহ্গবস্তমাত্রই জ্ঞান হয়। 

ভগবান্‌ মহেশ্বর অধিকাঁরবিশেষে পীঁচপ্রকার যোগ * এবং চারিপ্রকাঁর 
সাধকের 1 উল্লেখ করিয়াছেন । যথা, মন্ত্রযৌগ, হটযোগ, লয়যোগ, রাঁজ- 
যোগ এবং রাজাধিপীজযোগ। যিনি মন্্বোগের অধিকারী তাহার নাম 
মৃছুদাধক; দ্বাদশ বৎসরের পর তাহার সিদ্ধিলাঁভ লয় । হটযৌগের অবিকা- 
রীকে মধ্যসাঁধক কছে; ইহীরও দ্বাদশ বৎসরের সিদ্ধিলাভ হয় । “অধিমাত্র” 
নামক সাধক হটযোগ এবং রাজযোগ এতছুভয়েরই অধিকারী হন; ইহার 
ছয় বৎসরের পর সিদ্ধিলাভ হয়। পূর্বোক্ত তিন প্রকার সাধক অপেক্ষা 
“অধিনাব্রতম” নামক সাধক শ্রেষ্ঠ। ইহার সকলপ্রকার যোগেই অধিকার 





* মন্ত্রযোগো হটশ্চৈৰ লংযযৌগন্তু তীয়কঃ। 
চতুর্থো রাজযোগঃ স্াৎ স দ্বিধাভাববর্জিতঃ ॥ 
রাজযোগে। ময় খ্যাতঃ সর্ধ্বতন্ত্রেধু গোঁপিতঃ। 
রাজাধিরাজযোগোইয়ং কথয়ামি সমাসতঃ ॥ 
শি, সং, ৫1৯1 ১৬৮। 
1 চতুর্ধা সাধকে! জেয মৃছুমধ্যাধিমাত্রকঃ। 
অধিমাত্্রতমঃ শ্রেষ্ঠো তবাব লঙ্ঘনক্ষমঃ ॥ 
শি, সং, ৫ | ১৭1 


যোগ ও সমাধি ৮৭ 


আঁছে। এবং সংবৎসরের মধ্যেই ইনি সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হন। 
অধিক কি, বিশেষরূপে চেষ্টা করিলে ছয় সাসের মধ্যেই ইনি সিদ্ধ হইতে 
পারেন | * 
শি, সং, ৫1 ৭৩। 
যাহা হউক, সিদ্ধ গুরু না পাইলে কেহ কখনও প্রাণরোধরূপ যোগ 
অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবেন না। কারণ, প্রাণরোধরূপ যোগ অভ্যাস সময়ে 
কোনরূপ নিয়মের অন্থাচরণ হইলে নানাপ্রকার উৎকট পীড়া জন্মিবার 
সম্ভাবনা আছে। এবিষয়ে ভগবাঁন্‌ শিব এইরূপ বলিয়াছেন-_ 
যোগোপদেশৎ সংপ্রাপ্য লব্ধ চ যোগবিদ্গুরুম্‌। 
গুরূপর্রিষ্রবিধিনা ধিয়। নিশ্চিত্য সাঁধয়েৎ ॥ 
ভবেদ্বীর্ধ্যবতী বিদ্য। গুরুবক্তসমুদ্ভবা । 
অন্যথ1 ফলহীন। স্যানলিব্বীর্যযযাপ্য তিদুঃখদা ॥ 
শি, সং, ৩। ৯_-১১। 
যৌগবিৎ গুরুকে লাভ করত তাহা! হইতে যোগোপদেশ প্রাপ্ত হইয়। তাহারই 
উপদেশ অনুসারে নিশ্চয়বুদ্ধির সহিত সাধন করিবে। 
কারণ, গুরুর উপদেশমতে কার্য করিলে মত্বরেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। 


তঙ্ভিন্ন সিদ্ধিলাভ ঘটে না; অধিকন্ত সাধককে নান! প্রকার ছুঃখ ভোগ 
করিতে হয়। 


যোগের সিদ্ধি 


যোগের সিদ্ধির বিষয়ে ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চ উদ্ধবকে এইরূপ কহিয়া- 
ছিলেন।* জিতেন্দিয়, স্থিরচিত্ব, জিতপ্রাণ, আঁমাতে চিত্তধারণকারী যোগীর 


সপ 


* নিরস্তরকৃতাভ্যাসাঁৎ ষগ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপু য়া 
তন্ বায়ু প্রবেশোইপি নুযুন্নায়াং ভবেৎ বম ॥ 


৮৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


নিকটে যাবতীয় সিদ্ধি উপস্থিত হয়। প্র সকলের মধ্যে আটটার আমি 
স্বভাবতঃ আশ্রয়। গুণ অর্থাৎ সত্ব গুণের উত্কর্ষ (আর) দশটার কারণ । 
(এতদ্বযতীত আর পাঁচটা ক্ষুদ্র সিদ্ধিও লাভ হইয়া থাকে ।) 


অনি, মহিমা, লঘিমা,__(এই তিনটা) এবং প্রাপ্তি, প্রাকাঁম্য, ঈশিতা, 
বশিতা, ও সর্ধকামবসায়িতা--এই পাচটা; ইহাদিগকে সচরাচর যোগের 
অষ্ট গিদ্ধি বলা হ*য়া থাকে । অণিমা অর্থে দেহকে পরমাণুর ন্যায় ুক্ক 
করিবার শক্তি) মহিমা অর্থে দেহকে ইচ্ছামত দীর্ঘ প্রস্থে বৃদ্ধিকরণশক্তি ; 
লঘিনা অর্থে দেহকে যারপরনাই লঘু অর্থাৎ হাল্কা করিবার শক্তিও 
প্রাপ্তি অর্থে ইন্দ্রিয়গণের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বশক্তি ) শ্রত ও দৃষ্ট যাবতীয় 


* জিতে ন্দ্রয়স্ত যুক্তস্য জিতশ্বাসস্ত যোমিনঃ। 

ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্টস্তি দিদ্ধয়; ॥ ১। 

নিদ্ধয়োহষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারটৈ2 | 

তাপামষ্টো মত্প্রধান1 দশৈব গুণহেতবঃ ॥ ৩। 

অশিন1 মহিমা মূর্তে লঘিম। প্রাপ্তিরিল্িয়েঃ | 

প্রাকাম্যং শ্রতদৃষ্টেু শক্তিপ্রেরণমীশিতা। ॥ ৪ । 

গুণেঘনঙ্গেৌ৷ বশিতা যৎকামস্তদববস্তাতি। 

এতা| মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিক1 মতাঃ॥ ৫। 

অনুর্মিমত্ত্ং দেহেহ্মিন্‌ দূরশ্রবণদর্শনমূ। 

মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্‌॥ ৬। 

্চ্ছন্দৃত্ার্দেবানাং সহ ক্রীড়ানুদর্শনম্‌। 

বথাসঙ্কল্পসংদিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতা৷ গতিঃ ॥ ৭] 

ত্রিকালজ্ঞত্বমছন্ং প্রচিত্তাদাভিজ্ঞতা । 

অগ্ন্যর্কাঙ্ুবিষাদীনাং প্রতিষ্টভোহপরাজয়ঃ ॥ ৮। 

এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ ॥ ৯। 

ভা, ১১১৫। 

1 সাংখ্যদর্শন বলেন, প্রাস্তি অর্থে দুরগ্থ বস্তকে নিকটে পাইবার শক্তি। যথা, অঙ্গুলি: 


দ্বারা চত্রমওলকে স্পর্শ করিবার শঞ্তি। এবং প্রাকাম্য অর্থে ইচ্ছার উদ্রেক হইলে কোন মতে 
তাহার ব্যাধাত না হওয়া। 


যোগের নিদ্ধি। ৮৯ 


পদার্থে সে ভোগদর্শনসামর্থ্য তাহার নাম প্রাকাম্য ; ঈশিতা অর্থে শক্তি 
সকলের প্রেরণ; বশিতা অর্থে বিবিধবিষয়ভোগে সঙ্গহীনতা) যাহা 
যাহ! কামন! করাধায় তাহার সীমা প্রাপ্ত হওয়ার নাম সর্কামাবসায্মিতা। 

এই দেহে ক্ষুৎপিপাসাদি-রাহিত্য ) দূর হইতে শ্রবণ, ও দর্শন) মনোবেগে 
দেহের গতি; অভিলধিতরূপপ্রাপ্তি; পরের শরীরে প্রবেশকরণ; স্বেচ্ছা 
মৃত্যু; দেবতাদিগের সহিত যে ক্রীড়া, তাহার প্রাপ্তি) মননের অনুরূপ 
লাভ; (আর) যাহার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না, এতাদৃশী আজ্ঞা ) 
এই দশগুণজন্তা সিদ্ধি। 

ত্রিকাঁলজ্তা ; (শীতোষ্ণাদি) ছন্দ দারা অতিভূত না হও) পরের 
চিত্তাদি জানিতে পারা) অগ্সি, হর্য্য, জল ও বিষ প্রভৃতি স্তম্ভিত করিয়। 
রাখা; এবং (উহাদিগের দ্বারা) পরাজিত না হওয়া; যোগধারণাঁয় এই 
পঞ্চ ক্ুত্র সিদ্ধিও উদ্দেশে কথিত হইন্াছে। দীর্ঘকাল যোগে মগ্ন থাকিয়। 
এই সকল সিদ্ধি লাভ হয়; কিন্তু এই সকল সিদ্ধি অর্থাৎ যোটৈশর্ষে 
লোভ করিলে মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়। 

যৌগের সিদ্ধিবিষয়ে রামচন্দ্র বশিষ্টদেবকে জিজ্ঞাসা করায় বশিষ্টদেব 
তাহাকে সে সকল অবিদ্যাসিদ্ধ ও তব্বজ্ঞানীর অগ্রাপ্যন্ূপে কহিয়াছিলেন। 
যথা, 


জীবন্ুক্তশরীরাণাৎ কথমাত্মবিদাঁং বর । 
শক্তয়ে৷ নেহ দৃশ্যস্তে আকাশগমনাদিকাঃ ॥ 
যো, বা, উপশম প্রকরণ। 
শ্রীরাম কহিলেন, জীবন্ুক্তশরীরযুক্ত ত্রহ্মজ্ঞানীর আঁকাশগমনার্দি-শক্তি কি 
নিমিত্ত হয় না? 


অনাত্মবানমুকোৎপি নভোবিহরণাদ্দিকম্‌ | 
দ্রব্যমন্্ক্রিয়াজ্ঞানশক্যাপ্পোত্যেব রাঘব ॥ 


যো, বা, উপশম প্রকরণ। 
১২ 


৯৭ মুক্তি এবং তাহার সাধন ? 


বশিষ্ট কহিলেন, হে রাঘব, ব্রন্ধজ্ঞান নাই এমত অমুক্ত ব্যক্তিও দ্রব্য মন্ 
কর্ম জ্ঞান দ্বারা আকাশবিহরণার্দি করিতে পারে। 


নাত্মজ্ঞস্যৈব বিষয় আত্মজ্ঞো হযাত্সবান্‌ স্বয়ম্‌। 
আত্মনাত্বনি সংতৃপ্তে। নাবিদ্যামনুধাবতি ॥ 
যো, বা, উপশম প্রকরণ । 
যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞ হন তাহার বিষয়ে এ সকল অবিদ্যা সিদ্ধ নহে। আত্মজ্ঞ 
ব্যক্তি মনোদ্বারা সদ পরমাত্মীতে তৃপ্ত থাকেন। তিনি আকাঁশগমনরূপ 
অবিদ্য। প্রাপ্ত হন না। 
ষস্ত চাভাবিতাত্সাপি দিদ্ধিজালানি বাঞ্চতি। 
সসিদ্ধিনাধকৈর্রব্যৈস্তানি নাধয়তি ক্রমাৎ ॥ 
রী 
ষে অজ্ঞান ব্যক্তি পরমাতআ্মীর ভাবনা না করিয়াও সিদ্ধি বাঞ্ছ। করে, সেই 
সাঁধকও সিদ্ধিসাধন দ্রব্য দ্বারা সেই সকল সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। 


দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াকালযুক্তয়ঃ সাধুনিদ্ধিদাঁঃ | 
পরমাত্মপদপ্রাপ্তৌ নোপকুর্ধন্তি কাশ্চন ॥ 
বৰ 
যে ভ্ব্যমন্্র ক্রিক্াকালযুক্ত হইয়া সকল সৎংলোঁকের বাঞ্চিত বস্তর সিদ্ধি 
প্রদান করে, সেই সকল দ্রব্যমন্ত্রাদি ব্রহ্ষপদপ্রাপ্তিতে কোন উপকার 
করে না। 


সর্বেচ্ছাজাল সংশাস্তাবাতলাভোদয়ো হি যঃ। 
স কথং দিদ্ধিবাঞ্ছায়াৎ মগ্রশ্চিত্তেন লভ্যতে ॥ 
সকল ইচ্ছাসমূহ শান্ত হইলে আত্মার লাভ হয়; সেই আত্মোদয় সিদ্ধি- 
বাঞ্চাতে মগ্ন হইলে কিরূপে চিত্ত দ্বারা লাভ হইবেক ? 
ভগবান্‌ শিব যোগের সিদ্ধিবিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন; তন্মধ্যে কয়েক- 
টীর় উল্লেথ করা বাইতেছে। 


যোগের নিদ্ধি। ৯১ 


অল্লনিদ্রা পুরীষঞ্চ স্তোঁকৎ মূত্রঞ্চ জায়তে ॥ ৪৩। 
অরোগিত্বমদীনত্ব যোগিনস্তত্বদর্শিনঃ | 

দ্বেদো লালা ক্কমিশ্চৈব সর্বঘৈব ন জায়তে ॥ ৪৪ । 
কফপিত্বানিলাশ্চৈব সাধকপ্য কলেবরে । 

তন্মিন কালে নাধকস্য ভোজ্যেঘনিয়মগ্রহঃ ॥ ৪৫ | 
অত্যল্পং বহু বা ভুত্বা যোগী ন বাথতে হি সঃ। 
অথাভ্যাবশাদূযোগী ভুচরীৎ পিদ্ধামাপ্র,য়াৎ ॥ ৪৬ । 
বাক্যবিদ্ধিঃ কামচারী দৃরদৃষ্টিস্তথৈব চ। 

দূরশ্রুতিঃ সুক্ৃষ্টিঃ পরকায় প্রবেশনম, | 
বিন্যুত্রলেপনে ব্বর্ণমদ্শ্যকরণন্তথা | 

ভবন্ত্যেতানি সর্ধাণি খেচরত্বঞ্চ যোশিনাম. | ৫৪ । 


কুম্তকসিদ্ধ যোগীর মূত্র, পুরীষ ও নিদ্রা অতি অল্প হয়। ৪৩। যোগীর 
শারীরিক বা মানসিক কোন রোগ থাকে নাঃ কোন ছুঃখ থাকে না, সর্বদা, 
চিত্ত সন্তষ্ট হয়। এবং ঘন্্ম কৃমি কফ লালা'দ সিদ্ধযোগীর শরীরে সর্ব প্রকারে 
জন্মে না। ৪৪1 যোঁগীর শরীরে কফ পিন্ত ও বাযুর সমতাই থাকে, বৃদ্ধি 
হয় না) এবং এ অবস্থায় যোগীর ভোঙরনেরও কোনবূপ নিয়ম থাকে 
নাঁ। ৪৫। ঘোগীকে বিনা আহারে (১) বা অল্প আহারে কি বহুবিধ আহারে 
পীড়া জন্ত কোন ক্লেশাদি ভোগ করিতে হয় না) এবং যোগাভ্যাসবলে 


(১) মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবাঁরে দক্ষিণাবর্ত হইতে যে যোগী অগমন করেন, তিনি 
চল্লিশ দিবস কোন প্রকার আহার এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতিরেকে স্বত্তিকার মধ্যে প্রোথিত 
ছিলেন; এবং বলিয়াঁছিলেন যে, একবৎসর পর্য্যস্ত তিনি এ ভাবে অনায়াসে থাকিতে পারেন । 
তুকৈলাসের রাজাদিগের বাটাতে সুন্দরবন হইতে যে যোগীকে আন। হয়, তিনি অসম্প্রাজ্ঞ 
সমাধিতে অবস্থিত ছিলেন, তিনি কোনরূপ আহার গ্রহণ করিতেন না। (ধাহার! স্ব-ইচ্ছায় 
সমাধি হইতে উখিত হইতে পারেন, তাহাদিগের সেই সমাধিকে সম্প্রাজ্ত সমাধি কহে? 
এবং ষাহার তাহ! ন। পারেন, তাহাদিগের সেই সমাধিকে অসম্প্রাজ্ঞ সমাধি কহে ।) 


৯২ মুক্তি এবং "তাহার সাধন । 


সাধকের ভূচরী সিদ্ধি লাঁভ হয়, অর্থাৎ গম্য কি অগম্য সমস্ত স্থানেই 
গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে । ৪৬। সাধকের বাক্যসিদ্ধি ও ইচ্ছাগমন 
হয় এবং দূরদৃষ্টি জন্মে। দূরশ্রবণ (২), অতিন্ক্ষদর্শন ও পর শরীরে প্রবেশ 
করিবার ক্ষমতা জন্মে। (৩) যোগীর বিষ্ঠামুত্রলেপনে ধাত্বস্তর ম্বর্ণ হয়; 
আর অন্তর্ধানশক্তি জন্মে। যোগপ্রভাবে এই সকল শক্তি জন্মে এবং থেচরী 
সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ সাধক শৃন্তপথে অবিরোধে গমন করিতে পারেন 1৫৪1 


তত্বজ্ঞানলাভ হইলে প্রাণরোধরূপ যোগ অভ্যাসের 
কোন প্রয়োজন থাকে না। 


দো ক্রমে চিত্তনাঁশস্য যোগো। জ্ঞানঞ্চ রাঘব । 
যোগভ্তদ্বতিরোধো হি জ্ঞানৎ সম্যগবেক্ষণম. ক 
যো; বা, উপ, প্রকরণ । 


বশিষ্ঠ কহিলেন, চিত্তনাশের ছুই উপায়, যৌগ আর জ্ঞান) বিষয়েতে 
ইন্্িকববৃত্তিরোধের নাম যোগ, এবং ষথার্থ দর্শনের নাম জ্ঞান । 


(২) আধ্যসমাজ প্রতিষ্ঠাপক স্বামী দয়াননদ জরম্বতী বলেন, পৃথিবীর উভয় কেন্দ্রে 
অবস্থিত দুইজন যোগী অনায়াসে পরম্পর কথাবার্ভ কহিতে পারেন ।-__]19090011196, 
10901201১0৫, 1880. 

(৩ ভগবান্‌ শঙ্কর স্বামী যোগপ্রভাবে অম্বতপুরের রাজা অমরকের মৃতদেহে প্রবেশ 
করিয়। কিয়দিন রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। 

*জ্ঞান এবং যৌগ এই ছুইটাতেই ক্রমে সমাধি অবস্থা গ্রাপ্ত হওয়া যায়। অষ্টাঙ্গ যোগ 
সাধনের দ্বারা সাধক যে সমাধি লাভ করেন তাহাকে “চিত্ববৃত্তিনিরোধ সমাধি” কহে। 
এই সমাধি 'সকল অবস্থায় সমানভাবে থাকে ন! ; ইহা ক্ষণিকমাত্র ; অর্থাৎ সাধক যে চিত্ত- 
বিক্ষেপ নিবারণের জঙ্য সমাধি অবলম্বন করেন, সমাধি হইতে উদ্থিত হইলে পুনর্ধবার 
আপন! হইতে ভাহার সেই চিত্তের বিক্ষেপ ঘটি থাকে। আর তত্ববিচার দ্বারা সাধক 


তত্বজ্ঞান হইলে যৌগের অনাবশ্যকত1। ৯৩ 


জ্ঞানেনৈব ভবেজ্জ্ঞেয়ং বিদিত্বা তৎক্ষণেন তু। 
জ্ঞানমাত্রেণ মুচ্যেত কিং পুনর্যোগধারণম্‌ ॥ | 
উত্তরগীতা!। 
জ্ঞান জন্সিলেই পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন,এবং সাঁধক তাহাকে অপরোক্ষে 
জ্ঞাত হইয়! সেই জ্ঞানমাত্র দ্বারাই মুক্তি লাভ করেন; স্বতরাং পুনর্ধার 
তাহার আর যোগধারণাঁদি সাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না। 


প্রাণ্ডে জ্ঞানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হদি সংস্থিতে | 
লব্ষশান্তিপদে দেহে ন যোগো! নৈব ধারণম ॥ 
উত্তরগীতা | 
জ্ঞানের দ্বারা ধাহাঁর বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবাত্বক জ্ঞান লন্ধ হইয়াছে, 
এবং জ্ঞেয় পরমাত্মাকে যিনি হদয়কমলে সংস্কিতরূপে জানিয়াছেন, আর 
ফাহার দেহেতে শান্তিপদ অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়তা লাভ হইয়াছে, তাহার আর 
যোগধারণাদিতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 


ননু প্রিয়তমত্বেন পরমানন্দতাত্বনি | 
বিবেক্ত,ং শক্যতাঁমেবং বিন। যোগেন কিং ভবেৎ ॥ 
পঞ্চদশী, আত্মানন্দ। 








ক্রমে যে সমাধি লাভ করেন তাহার নাম “জ্ঞানসমাধি” | ইহা! সকল সময়েই সমতাবে থাকে । 
জ্ঞানসমাধি প্রাপ্ত সাঁধক ক্রমে এরূপ অবস্থা লাভ করেন যেডাহার দেহ ল্লান, ভোজন, 
নিদ্রা বা ভ্রমণে নিযুক্ত থাকিলেও তিনি সমাধি অবস্থা হইতে সম্যক্‌ পরিচ্যুত হন না। 
অতএব ধাহার1 তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে যোগাত্যাস নিশ্প্রয়োজন । 
যথা, পঞ্চদশীকর্ত বলিয়া ছেন_- 

বনুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাৎ তত্বধী নঁ চেখ। 

যোগমুখ্যস্ততত্তেষাং ধীদর্পন্তেন নগ্তাতি ॥ যেও 
্রহ্মবিচার স্থার! ষাহার! চিত্রের ব্যাকুললত| নিবারণে অক্ষম হন, তাহাদিগের. পক্ষেই যোগ 
'বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় হয়। 


৯৪ মুক্তি এবং তাহার বাঁধন । 


নিরতিশয় প্রিয়র্ূপে পরমাত্মার পরমানন্দ শ্বরূপ বিবেচনা করিতে সমর্থ 
হইলেও যোগ ব্যতিরেকে মুক্তির উপায় কি? এমত যদি আশঙ্কা কর 
তবে শুন। | 
যদেবোগেন তদেবৈতি বদামে। জ্ঞানসিদ্ধয়ে | 
যোগঃ প্রোক্তো বিবেকেন জ্ঞানং কিং নোপজায়তে ॥ 
পঞ্চদশী, আত্মানন্দ ৷ 

যোগ দ্বারা যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় স্বরূপবিবেক দ্বারা তাহাই হয় ইহ) 
জ্বীকার্ধ্য ; অতএব যে জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্তে যোগ উক্ত হইয়াছে, স্বরূপবিবেক 
দ্বারা তাহা কেন না হইবে ? 


অনাধ্যঃ কনাচিদ্যে।গঃ কল্যচিজ্জ্ঞাননিশ্চয়ঃ | 
ইথৎ বিচার্ষ্য মোর দো জগাদ পরমেশ্বর£ | 
পঞ্চদশী, আত্মানন্দ। 
কোন ব্যক্তির বা প্রাণরোধরূপ ষোগেতে, কোন ব্যক্তির ব। জ্ঞাননিশ্চয়েতে 
অসামর্থ্য দেখিয়া বিচারপুর্ব্ক পরমেশ্বর এই উভয় মার্স নিরূপণ করিয়াছেন ॥ 


বিক্ষেপো নাস্তি ষল্মান্মে ন লমাধিজ্ততো। মম। 
বিক্ষেপোব। নমাধির্বা মননঃ স্যাদ্ধিকারিণঃ ॥ 
পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপ। 
যেহেতু আমার অন্তঃকরণে কোন বিক্ষেপনাই, অতএব আমার সমাধি করি- 
বার কি প্রয়োজন? বিক্ষেপ বা সমাধি ইহারা কেবল বিকারি মনেরই ধর্ম ঃ 


তেনানমাহিতনমাহিতভেদভঙ্গযা | 


নিত্যোদিতে ক নু মহত্বমবাক্পাপঞ্চঃ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 


* সমাধিমথ কর্দাণি মা করোতু করোতু বা!। 
হৃদয়ে নাস্তি সর্ধ্বাশ। যুক্ত এবোত্বমাশয়ঃ ॥ 
যাহার হৃদয়ে কোন রূপ আশা বা বাসন! নাই, সেই উত্তমচিত্ত ব্যক্তিকে মুক্ত পুরু 
জানিবে, সেই ব্যক্তির সমাধি করণ বা অকরণ উভয়ই সমান। 


তত্বজ্ঞান হইলে যোগখের অনাবশাযকত। ৯৫ 


সমাধি অসমাধি আদি বাক্যপ্রপঞ্চে নিত্যোদিতজ্ঞানবান্‌ ব্যক্তির কিছুমাত্র 
প্রয়োজন নাই। 


যোগে কোহতিশয়স্তেহত্র জ্ঞানমুক্তৎ সমং ছ্বয়োঁঃ | 


রাগদ্বেষাদ্যভাঁবশ্চ তুল্যো যোগিবিবেকিনোঃ ॥ 
পঞ্চদশী, আত্মানন্দ । 
যোগ ও বিবেক উভয়েরই তন্বজ্ঞানরূপ ফল সমানভাবে উক্ত হইয়াছে, 
অতএব কষ্টসাধ্য সেই যোগেতে তোমার এত আগ্রহ কেন? রাগদেষাদির 
অভাবনূপ যে ফল তাহা ও যোগী ও বিবেকীর সমান। 


যমাদিধধা নিরোধশ্চ ব্যবহারস্য সংক্ষয়ঃ। 
্থর্থেত্বাদ্যা উপরতেরিত্যনঙ্কর ঈরিতঃ ॥ 
পঞ্চদশী, চিত্রদীপ। 
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি ইহারা 
উপরতির কারণ; ঈশ্বরেতে বুদ্ধির একাগ্রতা উপরতির স্বভাব; এবং 
লৌকিক ব্যবহারের শৈথিল্য অথবা লৌকিক ব্যবহারের সম্যক্‌ উচ্ছেদ 
উপরতির কার্য্য । 
টৈরাগ্যবোধোপরম1ঃ সহায়াস্তে পরস্পরম.। 
প্রায়েণ সহ বর্তন্তে বিষুজ্যন্তে চিৎ ্বচিৎ | 
পঞ্চদশী, চিত্রদীপ। 
বৈরাগ্য, জ্ঞান, ও উপরতি, ইহারা পরম্পরসাপেক্ষ, প্রায়ই একাধারে 
অবস্থিত হয়, এবং কদাচিৎ বিযুক্ত হইয়। পৃথক্‌ পৃথক আধারেও থাকে । 


নৈষঘর্দ্যেণ ন তন্যার্থো ন তস্যার্থ! হি কর্মভিঃ | 
ন সমাধা ন জপাভ্যাং ধন্ত নির্ববাসনং মনঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । 
ষে ব্যক্তির মন বাসনাশূন্ত হইয়াছে, তাহার আর কোন কর্মাদিতে প্রয়োজন নাই, 
কর্মের অকরণে তাহার কোন হানি নাই, তাহার অপর জপ বা সমাধিতেও প্রয়োজন নাই। 


৯৬ মুক্তি এবং তাহার বাধন 


তরয়োহপ্যত্যন্তপন্কাশ্চেন্সহতস্তপনঃ ফলম.। 
দুরিতেন ক্ধচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচিৎ প্রতিবধ্যতে ॥ 
পঞ্চদশী, চিত্রদীপ । 
এই তিন পদার্থ এক ব্যক্তিতে সর্বদা অত্যন্ত প্রবল থাকা! মহৎ তপস্যার 
ফল, ইহার মধ্যে কোন স্থানে কখন কোন প্রতিবন্ধক স্বারা কাহারও 
কোন পদার্থের হাঁস হয়। 


বৈরাগ্যোপরতী পুর্ণে বোধস্ত গ্রাতিবধ্যতে । 
যন্য তন্য নমোক্ষোহস্তি পুণ্য লোকস্তপোবলাৎ ॥ 
পঞ্চদ্রশী, চিত্রদীপ। 
যেব্যক্তির বৈরাগ্য ও উপরতির প্রাবল্য হয় কিন্ত জ্ঞানের হাঁস থাকে, 
তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না, কেবল তপস্য'বল দ্বারা পুণ্যলোকগ্রাপ্তি 
মাত্র হয়। 
পূর্ণে বোধে তদনেযী দ্র গ্রতিবদ্ধৌ যদা তদা। 
মোক্ষো। বিনিশ্চিতঃ কিন্ত দৃষ্টছুঃখৎ ন নশ্যতি ॥ 
পঞ্চদশী, চিত্রদীপ | 
আর যাহীর জ্ঞানের প্রীধান্ত হয় এবং বৈরাগ্য ও উপরতির ন্যুনতা থাকে, 
তাহার ভবিষ্যতে নিশ্চয় মোঁক্ষলাভ হয়, কিন্তু প্রতিবন্ধক্ষয় পর্যযস্ত দৃষ্ট- 
ছুঃখবিনাশরূপ জীবন্মুক্তির স্খপ্রাপ্তি হয় না। 


তত্ববোধঃ প্রধানং স্যাৎ সাক্ষান্মোক্ষপ্রদত্বতঃ | 
বোধোপকারিণাবেতৌ বৈরাগ্যোপরমাবুভোৌ ॥ 
পঞ্চদশী, চিত্রদীপ। 
পূর্বোক্ত বৈরাগ্য জ্ঞান ও উপরতি ইহীদিগের মধ্যে সাক্ষাৎ মোক্ষত্থখের 
কারণ তত্বস্ঞান সর্বাপেক্ষা প্রধান; বৈরাগ্য ও উপরতি জ্ঞানের উপকারী 
মাত্র। 


জ্ঞানীদিগের মুক্তি নিয়ত বা অনিয়ত | 


দিও জ্ঞান জন্মিলে যুক্তি প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে, তথাপি উপযুক্ত 
সাধন না হইলে (অর্থাৎ প্রতিবন্ধকাঁদি ক্ষয় না হইলে) এক জন্মে ( অর্থাৎ 
এ জীবনে ) মুক্তি হইবে না। তবে ইহার অব্যবহিত পর জীবনেই হউক 
বা তৎপর জীবনেই হউক প্রারন্ধক্ষয় হইলেই মুক্তি হইবে। 
যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম, | 
বে, ৩। ৩। ৩২ স্ত্র। 
ব্রহ্মতত্ববিদাং মুক্তিঃ পাক্ষিকী নিয়তাথবা । 
পাক্ষিক্যপাস্তরতম গ্রভৃতেজন্মকীর্ভনাঁৎ ॥ * 
নানাদেহোপভোক্তব্যমীশোপান্তিফলৎ বুধাঃ | 
মুক্তাধিকারপুরুষাঃ মুচ্যন্তে নিয়তাস্ততঃ ॥ 
শা, সু, ৩।৩। ১৯ অধিকরণ। 
পুরাণে বর্ণিত আছে যে, অপান্তরতম নামে এক তত্বজ্ঞানী বিষ্ণুর আজ্ঞান্ধ- 
সারে দ্বাপরবুগান্তে ব্যাসদেবরূপে জন্মেন এবং সনৎকুমার কাণ্তিকেয়রূপে ও 
বশিষ্ঠপ্রভৃতিও অন্ঠান্রূপে (বরপ্রভাবেই হউক, শাপপ্রভাবেই হউক, 
বা নিজ নিজ ইচ্ছা! প্রযুক্তই হউক, অথবা প্রারন্ধ কর্ম ভোগের জন্যই হউক ) 
জন্মগ্রহণ করেন। অতএব জ্ঞানীদিগের মধ্যে কাহারও মুক্তি হয়, কাঁহারও 
হয় না, ইহা পূর্বপক্ষ | ইহার উত্তর এই যে, উক্ত পুরুষ সকল পর- 
মেশ্বরের উপাসনা দ্বারা অধিকারিপদ-প্রাপ্তিপূর্বক বহুজন্মগ্রদ গ্রারব্বকর্মন- 
ব্সানে মুক্ত হন; অতএব জ্ঞানীদিগের মুক্তি অনিয়ত নহে। 
স্বন্বকর্্মানুসারেণ বর্তন্তাং তে যখ! তথা । 
অবিশিষ্টঃ সর্ঘবোধঃ সম। মুক্তিরিতি স্থিতিঃ ॥ 
ৰ . পঞ্চদশী, চিত্রদীপণ 
স্বীয় স্বীর প্রারবকর্মান্ুসারে জ্ঞানীদিগের যে অবস্থাতেই অবস্থিতি হউক 
জ্ঞানের কখন বৈলক্ষণ্য নাই, এবং মৃক্তিরও অসস্তাবনা নাই। 


১৩ 


৯৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


উপাসনৎ নাতিপক্ষমিহ যদ্য পরত্র ঃ। 
মরণে ব্রহ্মলোকে ব1 তত্বৎ বিজ্ঞায় মুচ্যতে ॥ 
পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ্‌। 
ইহ জন্মে যে ব্যক্তির উপাসনা পরিপক না হয়, মরণের পর ব্রহ্মলোৌকে 
অথবা অন্য কোন লোকে তত্বজ্ঞান হইয়! তাহার মুক্তি হয়। 
এহিকমপ্যপ্রস্ততপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাঁৎ। 


যদি প্রতিবন্ধক না থাঁকে তবে অনুষ্ঠিত সাধনের দ্বারা! ইহ জন্মে অথবা 
জন্মান্তরে * ব্রন্জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, যে হেতু বেদে দেখা যাইতেছে । 





* আত্মীর জক্মাস্তরগ্রহণের (অর্থাৎ পুনর্জন্মের) কথ। শুনিলে আজকাল অনেকেই 
কুসংস্কার বর্লিয়া তাহাতে বণ! প্রকাশ কণিয়! থাকেন; কিন্ত তস্ততঃ যাহারা পুনজন্ম 
কথাটি শ্রবণমাত্রেই তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ চিন্তা না! করিয় একেবারে কুসংস্কার বণিয়া কর্ণে 
হাত দেন, তাহাদিগেরই কুসংস্কার অধিক | 

“জীবের মৃত্যু হইলে ঘত দিন ন। যুক্তি হয়, ততদিন পধ্যস্ত জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ এই 
পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করিবে; অথব। মৃত্যুর পর সকলকেই কোন না কোন নূতন জগতে 
যাইতে হইবে;” একথা নিশ্চয় করিয়া! বলিবার অধিকার কাহারও নাই । বরং পৃথিবীতে 
যত জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার! যে অনেকেই ইহার পূর্বে এই জগতে অথবা অন্য কোন 
জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ এই জীবন ষে স্তাহাদিগের সকলের নূতন জীবন নহে, 
এ কথ! নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে প!রে। কারণ, তাহা! না বলিয়া যদি এই জন্মকেই 
সকলের নূতন জন্মবলিয়া স্বীকার করেন, তাহা! হইলে পরম 'ন্যায়বান্‌ নিরপেক্ষ পরমেশ্বরে 
পক্ষপাতিতা দোষ সংঘটন হয়। যথা, মনে কর পরমেশ্বর দুইটা আত্মাকে স্জন করিয়াই 
পৃথিবীতে আনয়ন করিলেন। একটাীকে এরূপ সমাজে এবং এব্ূপ পরিবারের মধ্যে স্বাপন 
করিলেন যে, সে পিতা মাতার যত্বে সাহায্যে এবং হুদৃষ্টান্তে “অল্পদিনের মধ্যেই জ্ঞান, ধর্ধ, 
্রহ্মপ্রীতি প্রভৃতি ঘাবতীয় স্বর্গীয় রত্বে বিভূষিত হইয়া ষনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন 
করিল; এবং অনস্ত জীবনের উপজীব্য যে ব্রন্গানন্দ এই জগতে থাকিয়াই সে তাহা! লাভ 
করিল। এবং অন্যটীকে তিনি এরূপ অসভ্যমগ্ুলীর মধ্যে স্থাপন করিলেন যে তথায় সে 
একপ্রকার বন্য জন্তর গ্ায় জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইল। জ্ঞানধর্শাদির পরিবর্তে 
তাহার আত্মা ভ্রম, অজ্ঞানতা। এবং কুসংক্কারাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; অধিক কি, 
বাক্ষম পিশীচ বা দক্থ্যর ম্যায় ব্যবহার তাহার পক্ষে শ্বাভাবিক হইয়। দ্ড়াইল। অতএব 
ছুইটী তুল্য অধিকারপ্রাপ্ত আত্মা 4/৮দময়ে একত্রে পৃথিবীতে আমিল, এক সময়ে জন্মগ্রহণ 


জ্ঞানীদিগের মুক্তি নিয়ত বা অনিয়ত। -. ৯৯ 


*গির্ভন্থ এব বামদেবঃ প্রাতিপেদে ব্রন্মভাবম্‌ |” ঈ 


গর্ভঙ যে বামদেব তিনি ব্রহ্গভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তখন তাহার 
্রহিক কোন সাধন ছিল মা, স্থৃতরাং পূর্বজন্মের সাধন দ্বারাই তিনি জ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। | 
অর্জুন শ্রীকুষ্ণকে জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন-- 
অযতিঃ শ্রদ্রয়োপেতো। যোগাচ্চলিতমাননঃ। 
অপ্রাপ্য যোগবংনিদ্ধিং কাং গতিৎ রুষণ গচ্ছতি ॥ 
শী, ৬।৩৭। 

যে ব্যক্তি প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া! যোগ আরম্ভ করিয়াছে, কিন্ত পরে তদ্ধিষয়ে 
শিথিল প্রযত্ব হইয়াছে, এবং*বিষয়ের প্রলোভনে গড়িয়া যাহার যোগ ত্র 
হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে সিদ্ধি লাভকরিতে পারে নাই; হে কৃষ্ণ! যোগ 
হইতে বিচলিতমন। সেই ব্যক্তির কিরূপ গতি হইবেক? 


কঙ্চিন্োভয়বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভমিব নশ্যতি | 


অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমুঢো ব্রন্ষণঃ পথি॥ 
শী, ৩৩৮ 


হে মহাবাহো! ইঈশ্বরপ্তাপ্রি পথে এইরূপ বিমূঢ় অথচ আশ্রয়-রহিত 
ব্যক্তি স্বর্গ মোক্ষ উভয় ন1 পাইয়! ছিন্ন মেঘের ন্যায় কি লয় প্রাপ্ত হই- 
বেকনা? 


করিল অথচ একজন এরপ স্ববিধা পাইল যে সে দেবতা হইল, এরং অন্য জনকে 
পরমেশ্বর এরূপ কদধ্য স্থানে রাখিলেন যেসে পণ্ড অপেক্ষাও অধম হইল। স্বৃতরাং এই 
জীবনের পূর্বে অন্তজীবন স্বীকার না! করিলে পরম ন্যায়বান্‌ পরমেগ্বরকে পক্ষপাতিতা-দোষে 
দোষী করিতে হয়। ইহা! কখনই হইতে গারে না। অতএব এই জীবনের পূর্বে অস্। 
জীবন যে আমাদের ছিল, ইহা অবস্ঠই স্বীকার কৰিতে হইবেক। 

* শান্ত্কারগপ যে বামদের খধির গর্ভাবস্থানকালে ব্রন্মতাৰপ্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন 
ইহার শ্পষ্ট অভিপ্রায় এই'যে «এক জীবনের উপার্জিত জ্ঞানাদি অতি সহজেই তৎ্পরজীবন্দে 
প্রকাশিত হইয়। থাকে ;* ভ্তাহাদের এই সত্যর্টা সকলেই হদৃটরূপে হৃদয়জম করিবেক 
নতুষ! গর্ভস্থ শিশুর ত্রন্ষতাবপ্রাপ্তি হওষকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। 


১০০. মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-__ 
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তপ্য বিদ্যতে | 
নহি কল্যাণক্ৎ কশ্চিদ্দগতিৎ তাত গচ্ছতি ॥ 


হে পার্থ, যৌগত্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য এবং পরলোকেও নরকভোগ 
নাই। যে হেতু শুভকর্মমকারীর কখন কোন ছুর্ীতি হয় না। 
প্রাপ্য পুণ্যকতাৎ লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ মাঃ ॥ 
শুচীনাৎ গ্রীমতাৎ গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ 
কিন্ত-শুভকর্ম করিয়া লোক যে স্থানে গমন করেন, যৌগত্রষ্ট ব্যক্তিও সেই 
স্থান প্রাপ্ত হন; তৎপরে বহুকাল পর্য্যস্ত তথায় সুখ ভোগ করিয়া! সদাচার- 
যুক্ত ধনী লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। 
বাহারা অন্পকাঁল যোগাভ্যাস করিয়া যোগন্যুত হন, তাঁহাদিগের যোগা- 
ভ্যাসের এই ফল কথিত হুইল; কিন্ত বহার! বহুকাল যোগাভ্যাস করিয়া 
যোগন্রষ্ট হন, এইক্ষণে তীহাদিগের যোৌগাভ্যাসের অন্য ফল ভ্লহিতেছেন। 


অথবা যোখিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম. | 
এতদ্ধি দুরলভতরৎ লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌ ॥ 


বহুকাল যোগাভ্যাস করিয়া বিনি ধোগত্রষ্ট হন, তাহার এককালে যোগনিষ্ঠ 
জ্ঞানী লোকের কুলেই জন্ম হয়। হে পার্থ, এ জন্ম মোক্ষের কারণ; 
অত এব এ্ধপ জন্মও লোকের অতিদুর্লভ হয়। 


তত্র তৎ বুদ্ধিমংযোগ্ং লভতে পৌর্দেছিকম্‌ । * 
যততে চ ততো ভুয়ঃ সংনিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ 


ঈ শরীরুসত্বে যে সকল ধ্যান অভিনিবেশ ও অভ্যাস আয়ত্ত কর! যায়, শরীরপাত 
হইলেও স্বেই সকল ধ্যান অভিনিবেশ এবং অভ্যাসের সংস্কার জীবকে অনুরূপ নিয়মের অধীনে 
'রাখ্ে, এবং অনুরূপ রূপে পরিবর্তিতকরে । এই শরীরে কোন এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান 
করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেও বহুকাল পরে তাহা এক সময়ে না এক সময়ে পুনরুদিত 

হইবে। এরপ কেন হয়? আত্মাতে অনুষ্ঠিত কর্ধের সংস্কার আবদ্ধ থাকে বলিয়াই হয় । 
স্থিত সংস্কার যখনই উদ্বদ্ধ হইবে তখনই স্মরণ হইবে, প্রত্যতিজ্ঞ| হইবে, মনের ভাব বা অবস্থা 
পরিবর্তিত হইবে। সংস্কার পদার্থযথন আত্মাতে বা হুক্ম শরীরে উৎপন্ন হয়, তখন তাহা 


জ্ঞানীদিগের মুক্তি নিয়ত বা অনিয়ত ১০১ 


পুর্ধাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হ্যবশোহপি নঃ 1৯ 
জিজ্ঞান্নুরপি যোগন্য শব্দব্রঙ্গাতিবর্ততে ॥ 





পুঙ্গ্ন শরীরেই আবদ্ধ থাকে ।” বাহাদেহে উৎপন্ন ও হয় না, আবদ্ধও থাকে না। ইহাতে 
বুঝিতে হইবে যে, বাহাদেহ পতিত হইলেও তদ্দেহের সঞ্চিত সংক্কার সকলের কিছুমাত্র ক্ষয় 
হয়না । এই জন্যই মরণের পর, তদ্দেহের সঞ্চিত জ্ঞান কর্ম বাঁ ধর্শবর্মের সংস্কারানুবপ 
অকটা অভিনব অবস্থ| উপস্থিত হয় । 

কোন প্রকার উৎকট রোগ হইলে কি মৃচ্ছণদি ছুরত্ত অবস্থায় পতিত হইলে যেমন 
পূর্ববসঞ্চিত জ্ঞানের অন্যথা হয় অথব1 ভুলিয়া! যাইতে হয়, সেইবপ মৃত্য যন্ত্রণার প্রভাবে মুমুর্ম, 
তদ্দেহের সমুদায় ভাবই ভূলিয়! যায়। ভুলিয়াগিয়া এক জভিনব ভাবনায় উপস্থিত হয়। সমস্ত 
জীবন ব্যাপিয়া যে সকল কর্ম করিয়াছে, যেরূপ ধ্যান করিয়াছে, যেরূপ অভিনিবেশে 
নিমগ্ন থাকিয়া কাল যাপন করিয়াছে, তাহারই অনুবূপ নূতন এক পরিবর্তন, নৃতন এক 
ভাবনা, উপস্থিত হয়। এই নূতনতর ভাবনাই তখন তাহার প্রায় শরীরের কার্য করে, 
স্থতরাং শান্ত্ীয় ভাষায় ইহাকে ভাবনাময় শরীর বলে। 

মনুষ্যের মনুষাদেহত্যাগম'ত্রেই প্রথমে কোন না কোন প্রকার ভাবনাময় শরীর 
উৎপন্ন হয়, পরস্ত তাহা ভবিষ্যৎ শরীরের অনুরূপ । স্বপ্রশরীরের সহিভ এই 
ভাবনাময় শরীরের অনেকটা সৌসাদৃগ্ভ আছে। কেননা এই ভাবনাময় শরীরটা শবগদৃষ্ 
বস্তর স্যায় অস্পষ্ট, আভাস বা ছায়ার অনুরূপ । এই ভাবনাময় শরীরের অনুরূপ ষাটুকৌশিক 
শরীর উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

প্রাযণকালে যচ্িত্স্তেনৈষ প্রাণ আয়াতি” এবং “্যথাসঙ্কল্লিতং লোকং নয়তি” ইত্যাদি 
শাস্ত্রবাক্য দেখিয়া উত্তরাধিকানীর। ঈশ্বরের নাম মুমূরধ,র কর্ণগোচর করিতে চেষ্টা পায়। তভিপ্রীয় 
এই যে, নাম শুনাইলে যদি কোনও গতিকে ভাগ্যবশতঃ মুমূর্স,র চিন্তে ঈশ্বরভাবনার উদয় হয়। 
মরণকালের ভাবনাময় শরীরটা যদি ঈশ্বরভাবে রচিত হইয়া দাঁড়ায়, তাহ। হইলে নে কুতি- 
কৃতার্থ হইল। সভ্য বটে, এ দেশে মরণকালে নাম শুনাইবার সূল এই, কিস্ত শুনাইলে কি 


হইবে? পূর্বের ধ্যান, পূর্ব্বেরঅ ভিনিবেশ, পূর্ব্বের অভ্যাস না থাকিলে তৎকালে ঈশ্বরময় 
ভাবনাশরীর হইবার সম্ভাবন! নাই। 


সাষ্থ্যদর্শন, পদ্ার্থকাওড। 
* শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও এইরূপ কহিয়াছিলেন-_ 
* কুযোগিনে! যে বিহিতাস্তরায়ৈম নুষ্যভূতৈখ্টিদশোপস্থষ্টেই। 
তে প্রাক্তনাভ্যাসবলেন ভূয়োধুঞ্জন্তি যোগং নতু কর্দতন্ত্রম্‌ ॥ 
| ভা, ১১। ২৮। 
যে সকল কুযোগী দেবগণকর্তৃক প্রেরিত মনুষ্যতৃত (অর্থাৎ পুত্র ও শিষ্যাদি )বিস্ব সকলের 


১০২ মুক্তি এবং তাঁহারসা ধন । 


উক্ত ছুই প্রকার জন্মেতেই যোগত্রষ্ট ব্যক্তিরা পূর্ব্বজন্মে উপার্জিত ব্রহ্মজ্ঞানের 
সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া পরে পুনশ্চ মোক্ষের প্রতি অধিক যত্র আরম্ভ করেন। 
ইহার কারণ এই যে, পুর্বজন্মের অভ্যাস দ্বারা অনিচ্ছাতেও বিষয় ত্যাগ 
করিয়া তাহার মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ কোন দৈবশক্তি যেন 
তাহাদের কেশাকর্ষণপূর্ববক তাহাদিগকে সেই পথে টাঁনিতে থাকে )। আর 
কেবল মাত্র যোগ বিষয়ে জিজ্ঞান্থ হইয়া অর্থাৎ যোগ কি ইহা জানিতে 
ইচ্ছুক মাত্র হইয়াও যদি কেহ পাঁপবশে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, 
তাহা হইলেও সে ব্যক্তি শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদৌক্ত কর্ম কাণ্ড অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হয়; অর্থাৎ বেদবিহিত-কর্মজন্ত ফল ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানরূপ 
মহাঁফলে তাহার প্রবৃত্তি হয়। 

গ্রীযভ্রাদ্যতমানস্ত যোগী বংশুদ্ধকিন্বিষঃ ) 

অনেকজন্মনংসিদ্বস্ততে। যাতি পরা গতিম্‌ ॥ 

গী, ৬।৪০-৪৫। 

হে অর্জুন, যোগত্রষ্ট ব্যক্তি অল্প যত্বেই এই ফল প্রাপ্ত হয় ; তবে অনেক 
জন্ম পর্য্যস্ত যোগাভ্যাসের দ্বারা ধাহাঁর শরীর নিষ্পাপ হইয়াছে এবং যোগা! 
ভ্যাসে যে ব্যক্তি বিশেষরূপ যত্ব করেন, এমন ব্যক্তির যে নিশ্চয় মোক্ষপ্রাপ্তি 
হইবে তাহাতে বক্তব্য কি? 


প্রারন্ধ কর্ম। 

শান্তকারগণ প্রত্যেক মনুষ্যের কর্্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 
যথা, সঞ্চিত কর্ম, আগামি কর্ন এবং প্রারন্ধ কর্ম । তাহারা এই তিন'প্রকার 
কর্ম্কে তিনটা বাণের সহিত উপম] দিয়াছেন । যথা, কোন ব্যক্তির তৃণের 
মধ্যে একটা বাণ সঞ্চিত আছে. তাহার লক্ষ্যের প্রতি একটা বাণ নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে, এবং একটা বাণকে নিক্ষেপ করিবার জন্য সে ধন্তে যোজনা! 
দ্বারা! ভ্রষ্ট হন, ঠাহারা জশ্বাস্তরে প্রাক্তন অভ্যাস বলে যোগই প্রাপ্ত. হন, কর্মবিস্তার প্রাপ্ত 
হন না।' | 1 


গ্রারন্ধ কর্ম । ১০৩ 


করিয়াছে, এইরূপ সময়ে তাঁহার তত্বজ্ঞান জক্মিল। সেব্যক্তি যে বাণটী 
ধন্নুতে যৌজনা করিয়াছিল তাহা আর নিক্ষেপ করিল না, এবং যে বাণটা 
তাহার তের মধ্যে সঞ্চিত, ছিল তাহাও সেই ভাবে রহিয়া গেল) কিন্তু যে 
বাণটা সে লক্ষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছে তাহার যাহা কার্ধ্য তাহা পূর্বা- 
হেই হইয়া গিয়াছে; স্থৃতরাং তাহার ফলভোগ ব্যতিরেকে কদাচ বিনষ্ট 
হইতে পারে না। এই নিক্ষিপ্ত বাণের সহিতই প্রারন্ধ কর্মের উপম| দেওয়া 
হইয়াছে শান্্রকারদিগের মত এই যে, তত্বজ্ঞান জন্সিলে সঞ্চিত এবং 
আগামি এই উভয়প্রকার কর্মাই নষ্ট হইয়া যাঁয়, কিন্ত প্রারনকর্ম্ম 
ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না।* তাহারা এই প্রারন্ধ কর্মকে তত্বজ্ঞানের 
আগামি (অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ ) প্রতিবন্ধকরূপ কহেন। 1 যেপর্যস্ত ইহা ভোগ 
দ্বারা ক্ষয় না হয়, ততদিন সাধকের সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাত হয় না। তবে 
যাহারা সাধনে বিশেষ অনুরক্ত এবং যত্রশীল হন, তীহাঁদের সত্বরেই সমস্ত 
পারদ ক্ষর হইয়া যায়, $ অন্য ব্যক্তির তদ্রপ না হইয়! কিছু বিলম্ব ঘটে। 
* “হযুচত্রাদিদৃষটান্তাৎ নৈবারন্ধং বিনশ্যতি |” 





বে, সা, 8১1১১ অধিকরণ। 
যেমন বাণ পরিত্যাগ করিলে তাহার প্রতি ধামুক্ষের এবং বেগে চক্র ঘুরাইয়া দিলে 
তাহার প্রতি কুস্তকারের আর কোনরূপ অধিকার থাকে নাঁ। তত্রুপ (জ্ঞানলাভ মাত্রেই) 
প্রারন্ধ কর্ণের,নাশ হয় না। উহার ত্রমে ক্রমে নাশ হয়। 
+ আগামিপ্রতিবন্ধশ্চ বামদেবে সমীরিতঃ। 


একেন জন্মন| ক্ষীণে! ভরতস্য ব্রিজন্মভিঃ | 
গ, দ, ৯। ৪৫। 


আগামিপ্রতিবন্ধ যথা, বামদের খধির জ্ঞানোদয় বিষয়ে উক্ত হইয়াছে যে, প্রারন্ধ- 
সন্তাকেই আগামি প্রতিবন্ধ বলা যায়। সেই প্রতিবন্ধ বামদেব ধষির এক জম্মেই 
ভোগ দ্বারা পর্যবসিত হইয়াছিল, কিন্তু ভরতের ক্রমশঃ তিন জন্মে তাহ| ভোগ হইলে 
গশ্চাৎ তাহার অবসান হয় । 
£ বশিষ্ঠদেব রামচন্ত্রকে বলিয়াছিলেন-- . 
দ্বিবিধো বামনা বাঃ শুতশ্চৈবাগুভশ্চ তৌ। 
প্রাজনো বিদ্যতে রাম হ্বয়োরেকতরোইথবা ॥ 
অথ চেদগুডে। ভাবস্বাং যোজযতি সন্কটে। 
রাক্নম্াসৌ বনধা্ধাতব্যো তবতা স্য়ম॥ 


১০৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 


রজ্জজ্ঞানেহপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোঁপশাস্যতি | 
পুনর্মন্দান্ধকাঁরে সা রজ্জ,ও ক্ষিপ্তোরগ্ী ভবেৎ ॥ 
এবমারন্ধভোগোইপি শনৈঃ শাম্যতি নে হঠাঁৎ। 
ভোগকালে কদাচিত্ব, ম্থ্যোহমিতি ভানতে ॥. 
যেমন রচ্জ,তে সর্পত্রম হইলে হঠাৎ সেই সর্প দেখিয়া! হৃৎকম্পাদি উপস্থিত 
হর, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে রজ্জজ্ঞান হইলেও.সেই হৃৎকম্পাদি সহসা নিবৃত্ত 
না হইয়া অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয়, এবং পুনর্বার সেই রজ্জ, অন্ধকারে গ্রক্ষিপ্ত 
হইলে তাহাতে সর্পজ্ঞান হইতে পাঁরে, তদ্রুপ তত্বজ্ঞান হইলেও প্রারন্ধ 
কর্মের ভোগ হঠাৎ নিবৃত্ত না হইয়া! অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয় এবং পুনর্কার 
ভোগকাঁলেও কখন কখন আপনার মর্ত্যত্ব জ্ঞান হয়। 
নৈতাঁবতাঁপরাঁধেন তত্বজ্ঞানং ধিনশ্যতি | 
জীবন্মুক্তিব্রতৎ নেদং কিন্তু বন্তশ্িতিঃ খলু ॥ 
যদ্দিও পুনর্বার আপনার মর্ত্যত্ব জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তত্বজ্ঞানের 
কোন হানি হয় না; যেহেতু জীবনুক্তি কোন ব্রত নহে যে নিয়ম অতিক্রম 
করিলেই ব্রতভঙ্গ হইবে। ইহ! কেবল বস্তুর যথার্থ স্বরূপে স্থিতি মাত্র; 
অতএব মর্ত্যত্বজ্ঞান হইলেও শীঘ্র তাহা তত্বজ্ঞান দ্বারা নিরস্ত হয়। 
দশমোহপি শিরস্তাঁড়ন্‌ রুদন্‌ বুদ্ধ ন রোদিতি। 
শিরোব্রণত্ত মাসেন শনৈঃ শাম্যতি নো তদা।॥ 





অতএব হি হে রাম শ্রেয়ঃ প্রাপ্পোতি শাখতম্‌। 
স্বয়ং যত্বোপনীতেন পৌরুষেনৈব নান্যথা ॥ 
যো, বা, তু প্রকরণ 
একদিন, জীব দকলের শুভ অশ্তুভ দুই প্রাক্তন বাঁসন হয়, এ বাঁসনাদ্বয়ের মধ্যে 
কাহারও একাংশ অধিক থাকে । 
আর যদি প্রাক্তন অশুভ বাসনা তোমাকে কর্মে নিয়োগ করে, তবে তোমার যত্ব 
বং পুরুষকার দ্বার! সে বাসনাকে ত্যাগ কর] উচিত। 
৮ প্রাক্তন বাসনার দ্বারা জীব কর্প করে সত্য বটে, কিন্ত সেই বাসনার 
দ্বারা যত্র এবং পুরুষকার করিলে শ্রেয়; প্রাপ্তি হয়, ইহার অন্যথা নাই। 


গ্রারব্ধ কর্ম ১০ 


দশশাম্মতিলাভেন জাতে হর্ষো ব্রণব্যথাম. | 
তিরোধত্তে মুক্তিলাভস্তথ৷ গ্রারন্ধদুঃখিতাম, ॥ 
|] প্‌, দ) ৭1 ২৪৩২৪৭। 
মেমন দশমদশাগ্রস্ত কোন পুরুষ তাঁহাঁর আত্মীর জনের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া 
রোদন করত খেদে স্বীয় শিরোদেশে আঘাত করে এবং পশ্চাৎৎ উপদেশ 
দ্বার! অবগতিপূর্বক রোদনে নিবৃত্ধ হইয়া সৃষ্ট হইলেও তাহার শিরোবেদনার 
হঠাৎ শাস্তি হয় না, ক্রমে শাস্তি হয়, তদ্রুপ তত্বজ্ঞানীর জীবন্ুক্তি লাভ 
হইলেও প্রারন্ধ কম্মবশতঃ সাংসারিক সুখছ্ুঃখাঁদির সহসা আত্যন্তিক নিবুস্তি 
হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়। 


তদিষউমেউব্যমায়াময়ত্বপ্য সমীক্ষণাঁৎ। 
ইচ্ছন্নপ্যজ্ঞ বন্লেচ্ছেৎ কিমিচ্ছন্লিতি হি শ্ুতম্‌ ॥ 
পদ, ৭। ১৮৯। 
প্রারন্ধকর্মবশতঃ পরমাস্মতত্বজ্ঞানীর যে অনিত্য বিষয়ে অভিলাষ হয় তাহা 
অজ্ঞদিগের ন্যায় দৃঢ়তর অভিলাষ নহে; যে হেতু জগতের প্রকৃত তত্ব তাহার 
সর্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে । 


ভর্জিতানি তু বীজানি ন্ত্যকার্ধ্যকরাণি চ। 
বিছ্দিচ্ছ! তথেষ্টব্যা সত্ববোধাৎ ন কার্যযককৎ ॥ 
যেমন কোন বুক্ষবীজ অগ্নি দ্বারা ভর্জিত হইলে তাহাতে আর অঙ্কুর 


হয় না, তদ্রপ বিষয়ের অসত্ববোধ হেতু জ্ঞানীদিগের ইচ্ছা আর কার্ধ্য 
করিতে সমর্থ হয় না । 


দর্ধবীজমরোহেহপি ভক্ষণায়োপযুজ্যতে | 
বিদ্বদিচ্ছাপ্যল্পভোগৎ কুর্ষ্যান্ন ব্যবনং বহু ॥ 
প, দ, ৭১৬৩-১৬৪। 


যেমন ভর্তিত বীজ অক্কুর-কার্ষ্যের উপযোগী না হইলেও ভক্ষণাদ্দি কোন 


১৪ 


১০৩ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 
কার্ধ্যের উপণৃক্ত হইয়া থাকে, তঙ্জপ জ্ঞানীদিগের ইচ্ছাও অল্প ভোগ মাত্রে 
তুষ্ট হয়, বিস্তৃত ভোগে প্রবৃত্ত হয় না। * 
প্রারন্ধকন্মরপ্রাবল্যান্ডোগে ঘিচ্ছ! ভবেদ্যদি । 
ক্রিশ্যন্নেব তদাপ্যেষ ভূংক্তে রিষ্টিগৃহীতবৎ | 
যদিও জ্ঞানী ব্যঞ্তিদিগের প্রারন্ধকর্ম্নের প্রাবল্য হেতু বিষয়-ভোগে বাসনা 
হর, তথাপি তীহার তাহা অত্যন্ত ক্রিষ্ট হইর1 ভোগ করিয়। থাকেন? 
যেনন বিনা বেতনে বলদ্বারা ধৃত হইয়া কোন ব্যক্তিকে কর্ম করিতে 
হইলে তাহ! অকুেশে রূত হয় না । 


ভূগ্গানাস্তানপি বুধাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ কুটুিনঃ 
নাদ্যাপি কর্ম নশ্চিন্নমিতি ক্রিশ্যন্তি সম্ভতম্‌ ॥ 

প, দ, ৭1 ১৪৩। 
আর শ্রদ্ধাবাঁন্‌ অথচ কুটুম্বযুক্ত সেই জ্ঞানীর সকল প্রারন্ধ কর্মের ফল 
ভোগ করিতে করিতে ইহ! বলিয়! খেদ করিয়। থাকেন যে, আজিও আমাঁ- 
দের প্রারন্ধ কর্মের অবসান হইল না । ূ 


নায়ং ক্লেশোহত্র নংনারতাপঃ কিন্ত বিরক্ত! | 
ভ্রান্তিজ্বাননিদানং হি তাপঃ নাংনারিকঃ স্মতঃ ॥ 
প, দ, ৭। ১৪৪। 


* বিবেকেন পরিক্রিশ্যন্নললভোগেন ভৃপ্যতি। 
অন্যথানস্তভো গেইপি নৈব তৃপ্যতি কহি“চিৎ॥ 
প, দূ, ৭১৪৫ | 
ধিবেকী বাক্তি ভোগকালে বিবেকবশতঃ ক্রষ্ট হইয়! অল্প ভোগেই তৃপ্ত হন, নতুবা 
অন্য অবিবেকী ব্যক্তির! অনস্ত ভোগ প্রাপ্ত হই :লও কখন পরিতৃপ্ত হয় না। 
বদ্ধমুক্তো মহীপালো! গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি | 
পরৈরবদ্ধে। নাক্রান্তো ন রাজ্যং বহুমন্যতে ॥ 
যো» বা, স্থিতি প্রকরণ । 
শত্রকর্তৃক বদ্ধ রাজাকে পশ্চাৎ অনুগ্রহপূর্বক মুক্ত করিয়া একখানি গ্রীম ,অধিকার 
করিতে দিলে তাহাতেই তাহার পরম তুষ্টি হয়। কিন্ত অবদ্ধ এবং শত্রত্থে অনাত্রা্ত 
রাজ একটা রাজ্যকেও বহু করিয়! মানেন না। 


কম্মত্যাগ | ১০৭ 


প্রারন্ধ কর্মের ফল ভোগ করিতে করিতে জ্ঞানীদিগের যে এই খেদ উপ- 
স্থিত হয় ইহা সংসারতাপ নহে, ইহাকে সংসারবৈরক্তি বলা যায়, যেহেতু 
সাংসারিক তাপের কারণ যে ভ্রান্তিজ্ঞান তাহ জ্ঞানীদিগের নাই। 


গ্রারন্দং ভোজয়েদেব নতু বিদ্যাং বিলোপয়েৎ। 
সুগ্তবুদ্ধবদশ্লেষতাদবশ্থ্যাৎ কুতো। ননুকৃ॥ 
বে, সা, 81১১৪ অধিকরণ। 


যেনন স্বযুপ্তিকালে বিদ্যার লোপ হয় না, সেইরূপ প্রীরন্ধভোগ সময়েও 
তব্ঙ্ঞান লুপ্ত হয় না। সুতরাং প্রারন্ধ ক্ষয় হইলেই সাধকের নিশ্চম্নই 
মুক্তিলাভ হইর| থাকে । 


কর্মত্যাগ। 


উচ্চশ্রেণীস্থ সাধক মাতেরই কা্দ্যসম্পাদনের শক্তি ক্রমে ক্রনে নিতাপ্ত 
হাঁস হইয়া আইসে। * ঘদিও দেহসন্কে কর্ম সকল দেহীকে সম্পূর্ণরূপে 
পরিভ্যাগ না করার তাহাদিগকেও সময়ে (মলমৃত্রার্দির পরিভ্যাগ, এবং 
ভোজনাদি রূপ) অত্যাবস্য্ কাধ্য সকল সিনাই সম্পনন হি 


নিহিত তীয় গরু নি এ্রবর আষ্টাবরকে গা লেন ৮ 
কায়কৃতা!সহঃ পূর্বাং ভঙ্তো বাখি্তরানভঃ। 
তথ চিত্তানহস্তম্মাদেবমেবাহম।স্থিতট ॥ ভা, নং, ১২1১ 

পূর্বে আমি কাগ়িক কাধো বিরত হইলাম, পশ্চাৎ বাকাবিস্বারে বিরত হইলাম, এক্ষণে 
আনি চিন্তায় নিরন্ত হইয়া এইকূপে আবস্থান করিতেছি । 

মহাত্মা জনক রাজ। হইয়াও বে কর্ম হইতে নেক পরিমাণে বিরত হইতে পারিয়াছিলেন 
তাচার কারণ এই যে, আমাদিগের দেশে পূর্বাপর এইরূপ নিয়ন ছিল খে রাজার ইচ্ছ! 
করিলে মন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্দভীরিগণের উপর রাবীয় সমস্ত কাধের ভার অর্পণ, করিয়া 
আগনার! স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ব হইতে গারিভেন । বিশেষতঃ রাছর্ধি জনকের কুশধ্বজ 
নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাত। ছিলেন এবং পূর্ননকালে আনাদিনের দেশে পরম্পারের গতি পরস্পরের 
বিশ্বাসের ভাবও অত্যন্ত প্রবল ছিল। আরও জনক রাজ। তীহার জীবনের কোন্‌ ভাগে মে 


৩১ 


দানের একপ উচ্চ আবহ] লাভ করিদ্বাছিলেন তাহ লি শ্চকিবিযা র বলা শায় না । 


১০৮ মুক্তি এবং তাহা সংণন। 


হয়, তথাপি তাহার! কর্তব্যবুদ্ধি় বশীভূত হইয়! কেন পপ গুরুতর কার্ধা 
আর কখনও সম্পাদন করিতে সক্ষম হন না। যেরূপ শুক্ষ বৃক্ষপত্র 
সকল বায়ুকর্তক কোন বিশেষ দিকে চালিত হয়, * তন্রপ সেই সমস্ত 
জীবনুক্ত পুরুষেরাও সংস্কাররূপ-বাঁযুকর্ক চালিত হইয়া অনায়াসসাধ্য 
( ভোজনাদি রূপ) সামান্ত কাঁধ্য সকল উপস্থিতমতে (সঙ্ষল্পশূন্ত হৃদয়ে)? 
সম্পন্ন করিয়া থাঁকেন মাত্র। অধিককি, এক সময়ে যাহারা সামাজিক 'ও 
পারিবারিক কর্তব্য মাত্রকেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশস্বরূপ জাঁনিয়। পরম 
আনন্দ ও উৎসাহের সহিত তৎসম্পাদনে নিযুক্ত থাকেন, ফাহারা ঈশ্বরের 
উদ্দেশে নিষ্কামন্ূপে অনুষ্ঠিত জনহিতকর কাঁর্য্যে এই নশ্বর দেহ পতন করা- 
কেই মানবের সর্বোৎকৃষ্ট স্বার্থ জানিরা অহ্রহঃ তাহাঁরই জন্য পরমেশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করিঘা থাকেন, তীহাদিগকেই পুনর্বার সাধনের এই অপেক্ষ।- 
কৃত উচ্চ অবস্থাতে বাধ্য হইয়াজড়ের ন্যায় আচরণ করিতে হয়। তাহার! 


*. ভগবান্‌ আষ্টাবক্র তদীয় শিষ্য রাজধি জনককে কহিয়াছিলেন-_- 
প্রবৃত্ত ব। শিবৃত্তৌ,ব। নৈব ধীরস্ত ছুগ্রহিঃ | 
যদ! যৎ কর্ত,মায়াতি তৎ কৃত্ব। তিষ্ঠতঃ সুখম্‌ ॥ 
শির্বাননে। নিরালম্বঃসচ্ছন্দে। মুক্তুবন্ধন] | 
ক্ষিপ্তঃ সংস্কারবাতেন চেষ্টতে শুক্ষপর্ণবৎ ॥ তা, নং ১৮1২৭-২১। 
ধীর বান্তি চেষ্টা করিয়া কোন কার্যে প্রবৃন্ত বা কোন কার্য হইতে নিবৃত্ত হন ন।। 
যখন যাহ। করিবার জন্য আপিয়া উপস্থিত হয়, অনাসক্তহৃদয়ে তগন তাহ! সমাধান করিয়। 
যথান্থথে অবস্থিতি করেন। 
ঘিনি বাসনারহিত হইয়।ছেন, খিনি সাংসারিক কোন বস্ই অবলম্বন করেন না, ধিনি 
তঙ্ঞ।নরূপ বদন হইভে মুক্ত হইয়া সচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন, তিশি সংস্কাররূপ বায়ু 
হবার! বিক্ষিপ্ত হইয়। শু পত্রের ন্যায় চালিত হন মাত্র। (তিনি আপনি চেষ্ট। কিয় কোন 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হন ন1 1) টা 
+ যন্ত স্থাবাঁতনঙ্ল্পা; প্রাণেজিয়মনোধিয়াম, | - 
বৃ; স বিনিষু'ক্তো দেহস্থোহপি হি তদগুণৈঃ | 
পু ভা, ১১1১51১৪। 
যাহার প্রাণ, ইঞ্িয় মন ও বুদ্ধির আচরণ সকল সংকক্পশূন্ত হর, তিনি দেহস্থ 
হইয়াও ভাহাদের শুণগণ ইইঠে মুস্তা। 


কর্মত্যাগ | ১০৯ 


পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও আর আপনাদিগকে পূর্বের স্তায় কার্ষ্যে নিযুক্ত 
করিতে পারেন ন1। ত্রহ্মপ্রেমের নেশায় তীহাঁর! ক্রমে এত দূর অভিভূত 
হয়া পড়েন থে কাঁ্্য করিবার শক্তি তীহাদিগের ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
ইহাতে ধীহাঁরা সেই সকল ব্রক্গগতগ্রাণ মহাক্মাকে আয্মস্থখে রত স্বার্থপর 1 
বলির। নিন্দা করেন, তীহার। অতীব ভ্রান্ত! অথবা এনদ্রপ নিন্দা করাতে 
মেই সমস্ত বুখাদৌষারোঁপকারী নিম্বশ্রেণীস্থ সাঁধকগণেরও কোন দোষ 
নাই; কারণ তাহারা সেই জড়ভাবাপন্ন সাধকের এতভ্রপ উচ্চ অবস্থার 
বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । যাহা হউক, এ সম্বন্ধে পুরাকালীন মহাআ্মীগণ যে 
সমস্ত অভিপ্রার প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহারই মধ্যে কয়েকটী 
এ স্থলে উদ্ধত করির। দিতেছি । 


* আর আপনার আম্মার পরিত্রাণের জন্য যদিও কেহ স্বার্থপরায়ণের ন্যায় বাবার 
কছিতে বাধা হন, পঙ্ডিতগণ তাহাতে কোনরূপ দোষারোপ করেন না। যথা চাণকা পণ্ডিত 
বশিয়াছেন ৮ 

“তাজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্ত:র৫ঘে কূলং তাজেৎ। 
গ্রামং জনপদস্তধেঁ আত্মার্ধে পৃথিবী তাজেৎ॥ 

কুলরক্ষার্থ একটা বসন্ত ত্যাগ করিবে, গ্রামরক্গার্থ কুল ত্যাগ করিবে, দেশরক্ষার্থ গ্রাম 
তা।গ করিবে, আত্মরক্ষার্থ পৃথিবীপধ্যস্ত ত্যাগ করিবে । 

মহাভারতের শাস্তিপর্ধ্বমধ্যে দেখিতে পাওয়। যায়, ভীগ্মেদেব যুধিষ্টিরকে অনেক স্থলে 
উত্তপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 

ভগবান্‌ শিব বলিয়ছিলেন_- 
প্রিয়োহ্য।স্ত্ে বসর্বেষাং নাক্মানোহস্তাপরং প্রিয়ম্‌। 
লোকেহস্সিন্নাআসন্বদ্ধাৎ ভবস্ত্যন্তে প্রিয়া শিবে ॥ 
ম,নি, তন্ব ১৪। ১৩৭1 

হাবতীয় বস্থর মধ্যে আত্মাই সকল মনুষ্যের পরঘ প্রিয় বস্তু, আপনার আত্মা অপেক্ষা প্রিয় 
বস্থ ভ্রিলোকের মধ্যে কাহারও কিছু নাই; তবে যে মনুষ্যগণ তন্য কোন বন্তকে পরম প্রিয়- 
ন্বপেজ্ঞান করে, তাহার কারণ এই যে, সেই বস্তর সহিত তাহাদিগের আত্মীর বিশেষ কোন 
রূপ সম্বন্ধ আছে। মহর্মি যাজ্ঞবন্ধ্য তীয় পত্তীকে কহিয়াছিলেন, হে মৈত্রেয়ী লোকে থে 
পির মঙ্গল কামনা,করে, ভাহ। গতির জন্য নৃহে ; ইত্যাদি | 


১১০ মুক্তি এবং তাহার নাধন। 


ভিদ্যতে হুদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ধনংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চার্য কন্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
যো, বা,।- ভা, ১। ২। ২১।-_মুউ,২।২।৮ শ্রুতি । 
সেই অনাদি অনন্ত পরক্রহ্ম দৃষ্ট হইলে, ( অর্থাৎ অস্তিমাত্ররূপে তাহাকে 
জানিবার পর তাহার তন্বভাঁব দ্বারা তাহাকে জানিতে পারিলে, ) সাধকের 
সমস্ত হৃদরগ্রন্থি ভেদ, এবং সকল সংশয়ের ছেদ, আর প্রারদ্ধভোগ 
ব্যতিরেকে সর্বকর্ম্েরই ক্ষয় হয়। 
বাগ্ষিপ্রাজ্ঞমহোদৃয্যোগৎ জনং মুকজড়াঁলনম.। 
করোতি তত্ববোধোহয়মতস্ত্যক্তো বুভুক্ষুভিঃ ॥ 
অঃ সং, ১৫1 ৩। 
প্রকৃত তত্বজ্ঞান জন্মিলে বাদী ব্যক্তি মুক হন, প্রীজ্ঞ ব্যক্তি জড় হন, এবং 
উদেঘাগণীল ব্যক্তি অলস হইয়া পড়েন। এই জন্ত ভোগাভিলাধী ব্যক্তিরা 
ইহাতে যত্ব করিতে পারেন না । | 
ভগবান্‌ রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্্মণকে বলিয়াছিলেন-__ 
কেচিদ্বদন্তীতি বিতর্কবাদিন- 
স্তদপ্যনদ্দ_ইউবিরোধকারণাৎ 
দেহাঁভিমানাদভিবদ্ধতে ভ্রিয়! 
বিদ্যাগতাহঙ্কতিতঃ প্রসিধ্যতি ॥ 
অধ্যাস্বরামারণ, রামগীতা। 








পঞ্চদশীকর্তী এইরূপ লিখিয়াছেন ; যথা, 

আত্মার্থত্বেন সর্বাস্য প্রীতেশ্চাত্ম। হাতিপ্রিয়ঃ । 
যথ। পিতুঃপুন্র মিত্রাৎ পুত্রঃ প্রিয় তরম্তথা ॥ 

ৃ পঃ দঃ ১২। ২৭1 

যেবপ পুশ্লের মিত্র অপেক্ষা পুত্র অধিকতর প্রিয় হন, সেইরূপ আত্মার সহিত .সন্বন্ধ জশিত 

যত প্রকার প্রিপ্নবস্ত থাকা সম্ভব সে সকলের মধ্যে আস্মাই অতিপ্রির শব্দের যোগ্য হন। 
* আমাদিশের এই স্থল দেহ যে আত্ম! নহে, অর্থাৎ এই স্থুল দেহের অতিরিক্ত যে এক 

শুন জাক্মী আছেন ইহা প্রায় সকলেই জানেন এব" হ্বীক,র করিয়। থাকেন। কিন্তু কেবল- 


কন্দমত্যাগ | ১১১ 


কোন কোন কুতর্কনিষ্ঠ ব্যক্তি কেবল কর্্মকেই যে মোক্ষসাঁধন বলেন তাহা 
যেমন অযুক্ত, তদ্রপ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়কেও মোক্ষসাঁধন বল! যুক্তি- 
পিন্ধ নহে) কেননা তদ্রপ কথনে বিরোধ উপস্থিত হয়। বিবেচন। করিয়া! 
দেখ, আমি দেহ বটি এতজ্রপ যে অজ্ঞানোঁৎপন্ন অভিমান তাহা হইতে ক্রিয়া! 
বদ্ধিত হয়, আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা এ দেহাঁভিমাঁন পরিত্যক্ত 


মাত্র জাশিলে বা স্বীকার করিলেই যে দেহে আত্মবুদ্ধির বিনাশ হয় দ্লাহী নহে। সাধন 
বাতিরেকে কদাচ তাহীর বিনাশ হয় না । কারণ যদিও আমর সকলেই জানি যে “আমা- 
দিগের এই দেহ আত্মা নহে; ইহ! জড় পদার্থ মাত্র। ইহী মৃত্তিক হইভে/উৎপন হইয়াছে, 
মুত্তিকাতেই বিলীন হইবে । কিন্ত আমর! স্বতন্ব নিত্য পদার্থ, এবং সেই মহান্‌ আত্মার 
সহিতই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ,” তথাপি সাধন ব্যতিরেকে এই তত্বভাব কতক্ষণ আমাদের 
মনে স্থান পায়? বিশেষতঃ আমরা যতই সাধন করি না কেন, যে মুহূর্তে আমরা কোন কর্মে 
প্রবৃত্ত হই, তৎক্ষণাৎ আপনা হইতেই আমাদিগের তত্ববিস্মৃতি ঘটে ; এবং দেছে আত্মা- 
ভিমান জন্মে। অধিক কি, দেহে আআভিমান ন1 জন্মিলে মনুষ্য কখনও কোন কর্ করিতে 
সমর্থ হন না| কিন্তু অপর দিকে দেখা যায়, দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ ভ্রমের আতান্তিক বিনাশ 
ন। হইলেও আমাদিগের আত্মার স্বরূপ হ্রন্দররূপে প্রকাশিত হয় না। স্থতরাং ইহা অবশ্ন 
স্বীকাধ্য যে, সাধনের উচ্চাবস্থায় সাধকের কোনপ্রকার কর্ম থাকে না। এবং এই জন্তই 
রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, জ্ঞান ও কর্পের কখন সমুচ্চয় সম্তবে না। সাধনের পথে দেছে 


আত্মাভিমানবিনাশ যে কতদূর প্রয়োজনীয় তদ্দিষয়ে বশিষ্টদেব রামচন্ত্রকে এইরূপ বলিয়া" 
ছিলেন। যথা,__ 


সা কালস্ুত্রপদবী সাঁ মহাবীচিবাগুরা। 
সাসিপত্রবনশ্রেণী যাহংদেহ ইতি স্থিতিঃ॥ | 
যো, বাঁ, স্থিতি প্রকরণ। 

“আমি দেহম্বরূপ' এইরূপ যে স্থিতি সেই কাঁলনুত্র নরকের কারণ, সেই মহাবীচি নরকের 
রজ্জং এবং সেই অসিপত্র নরকের কারণ জানিবে। 

আপাদমস্তকমহং মাতাপিতৃবিনিমিতঃ। 

ইত্যেকোনিশ্চয়ে রাম বন্ধায়াসদ্বিলোকনাৎ ॥ 

অতীত: সর্বভাবেভ্যো বালাগ্রাদপ্যহং তনুঃ। 

ইতি দ্বিতীয়! মোক্ষায় নিশ্চয়োজায়তে সতাম্‌॥ 


গু 


যো, ব|) উপ, প্রকরণ।, 


১১২ মুক্তি এবং তাহার নাধন। 


হইলে তন্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। এতন্রপে জ্ঞান 'ও কর্ম এতছ্বভয়ের কাঁরণ- 
গত মহদ্বৈষম্য দোষ দৃষ্ট হইতেছে । 


তম্মাৎ ত্যজেৎ কার্যযমশেষতঃ স্ুপীঃ 
বিদ্যাবিরোধান্ন নমুচ্চয়ে। ভবে । 
আত্মানুনন্ধানপরায়ণঃ সদা 
নিরভনর্কেক্দ্রিযবত্তিগোচরঃ ॥ 
অধ্যাত্মরাঁমায়ণ, রামগীত]। 
অতএব বিদ্যার সহিত কর্দ্ের বিরোধ থাকা! প্রযুক্ত তছ্ুভয়ের সমুচ্চর 
হইতে পারে না; একারণ বিবেকী ব্যক্তি কর্ম সমূহকে সর্ধতোভাবে 


'মাতাপিতৃনির্মিত পদাবধি মন্তক পধ্যন্ত এই সমস্ত শগীর আমি* এইরূপ অনদ্র্শন হইতে 
এক নিশ্চয় হয়, সেই নিশ্চয় বঙ্গের কারণ। এবং “সবর্ব বস্তর অতীত কেশের অগ্রভাগ 
অপেক্ষা নুঙ্ম্ন আমি' এই দ্বিতীয় নিশ্চয় সংলোকের হয়, সেই নিশ্চয় মোক্ষের কারণ। 
সাক্খ্যণান্ত্রপ্রণেত। দিদ্ধেশ্বর কপিল তদীয় জননী দেবহুতিকে দিদ্ধ অবস্থায় সাধকের যে 

কতদূর পর্য্যন্ত দেহে আত্ম(ভিমানের বিনাশ হয় তাহা এইরূপে বলিয়/ছিলেন ; যথা, 

দেহং চ তং ন চরম স্থিরমুখিতং বা 

সিদ্ধ! বিপশ্যতি যতোহধ্যগমৎ স্বরূপম্‌ । 

দৈবাছুপেতমথ দৈববশাদপেতং 

ব'পো ষযথ। পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥ 

দেহোহপি দৈববশগঃ খলু কর্ন যাবৎ 

স্বারস্তকং প্রতিসমীক্ষত এব সাহঃ। 





ভা, ৩]২৮৩৭-৩৮। 

তাহার দেহ আসনে আসীনই থাকুক, তাহা হইতে উখিতই বা হউক ; উখিত হইয়া সেই 
স্থানেই থাকুক ; তথা হইতে অন্যব্রই বাঁ যাউক; দৈবক্রমে স্থানাস্তরেই অবস্থিত হউক; 
যেরূপ মদ্দিরামত্ত ব্যক্তি কটিদেশে স্থিত বদনের প্রতি মনোযোগ করে না, সেইরূপ তিনি 
আর উহার কোন অনুসন্ধান লন না; কারণ তিনি সিদ্ধ এবং স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
পূর্ববসংক্কারবশে তাহার দেহ প্রারন্ধ কর্টের সমাপ্তি পর্য্যন্ত ইন্দ্িয়গণের সহিত বর্তমান থাকিয়! 
নিজব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে, সত্য বটে; কিন্তু তিনি উহাকে স্বপ্রদৃষ্টের ন্যায় বোধ 
করেন। . 


কম্মত্যাগ | ১১৩ 


পরিত্যাগ করিবেন। এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিষয় যে শব্ধ স্পর্শ রূপ 
রস গন্ধ তাহ হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়। সর্বদা আত্মধ্যানপরায়ণ 
হইবেন। 


অনন্যচিত্তত ব্রহ্মনিষ্ঠাসৌ কর্ষ্দঠৈঃ কথমৃ। 
কর্ম্মত্যাগী ততো। ব্রহ্মনিষ্ঠামর্থতি নেতরঃ ॥ 
বে, সা, ৩। ৪ ২ অধিকরণ, ২য় বর্ণক। 
সর্ব ব্যাপার পরিত্যাগপুর্বক ত্রক্ষে অনন্যচিত্ত হওয়ার নাম ত্রহ্মনিষ্ঠা' 
তাহা কখন ক্ষীর সম্ভব হয় না। অতএব কর্মত্যাগীরই ত্রহ্গনিষ্ঠা 
হইয়া থাকে । 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছিলেন-_ 
য্ত্াত্মরতিরেব ন্যাদাত্বতৃপগ্তশ্চ মানবঃ | 
আত্মন্যেব চ সন্তৃষস্তন্য কার্ধযৎ ন বিদ্যতে ॥ 
গী, ৩। ১৭। 
সর্বদা পরমাত্মীতেই ধাহাঁর রতি হয়, পরমাত্মাতেই যিনি তৃপ্তি লাভ 
করেন এবং পরমাআ্সীতেই ধাহাঁর সন্তোষ, জগতে তাহার আর কোন 
কর্তব্য অবশিষ্ট নাই। 


নৈব তস্য কতেনার্ধো নাক্কুতেনেহ কশ্চন । 
নচান্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ 
গী, ৩। ১৮। 
সেই জ্ঞানীর কর্ম করিলে পুণ্য হয় না, এবং কর্ম না করিলেও কোন 
প্রত্যবায় নাই। ব্রন্ধা হইতে কীটপর্যন্ত তাবৎ জগতে তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি 
বিষয়ে কোন সহকারীর আবশ্যক রাখে না। 


জ্ঞানাস্বতেন তৃগ্স্য কৃতরৃত্যদ্য ফোগিনঃ । 
নচান্তি কিঞ্িৎ কর্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ববিৎ | 
উত্তরগীত1। 


১৫ 


১১৪ মুক্তি এবং তাহার মাধন। 


হে অর্জুন, ধিনি জ্ঞানরূপ অমৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, এরূপ কৃতক্কত্য 

যোগীর জগতে কিছুমাত্র কর্তব্য কর্ম নাই। ধাহাঁর কর্তব্য আছে এন্প 

বিশ্বাস, তিনি এখনও প্রক্কত ব্রহ্মতত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। 
শ্রীকুষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন-_ 


ন কুর্ষ্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন ধ্যায়েৎ সাধ্বনাধু বা। 
আত্মারামোহনয়। ব্বত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ ॥ 
ভা, ১১1১১।১৭। 
জ্ঞানবান্‌ মুনি সাধু ব। অসাধু কিছু করিবেন না, বলিবেন না, অথবা চিন্তা 
করিবেন না; আত্মারাম হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বনপুর্্বক জড়ের ন্যায় 
বিচরণ করিবেন। 
বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ। 
ভা, ১১১৮২৯ । 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব, মুমুক্ষু হইয়া যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা মুক্তিবিষয়ে 
অপেক্ষাশূন্য মদদীয় ভক্ত হন, তিনি বিবেকী হইয়াও বালকের ন্যায় ক্রীড়া 
করিবেন এবং নিপু হইয়াও জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন । 
ভগবান্‌ অগ্লীবক্র তদীয় শিষ্য রাজধি জনককে কহিয়াছিলেন-__ 
ন শান্তং স্তৌতি নিক্ষামো ন ছু্টমপি নিন্দতি। 
সমছুঃখমুখস্তঁঃ কিঞ্চিৎ কৃত্যৎ ন পশ্যতি ॥ 
| অ, স, ১৮৮২। 
ধাহার স্থখ ও ছুঃখ উভয়ই সমান, যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
যিনি জ্ঞানামৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তিনি প্রশাস্ত ব্যক্তিকে স্তব 
করেন না, ছুষ্টকেও নিন্দা করেন না, এমন কিতিনি কোন কর্তব্য কর্খবই 
দেখেন না। | 
রুত্যৎ কিমপি নৈবাঁক্ি ন ক্কাপি হৃদি রঞ্জন । 
যথা জীবনমেবেহ জীবন্ুুক্তন্য যোখিনঃ ॥ 
অ, সং ১৮৩। 


কম্মত্যাগ | ১১৫ 


জীবনুক্ত যোগীর পক্ষে প্রারন্ধক্ষয়জন্য জীবন ধারণ ব্যতীত আর কোন 
কর্তব্য কর্ম নাই এবং তাহার হৃদয়ে কোন অভিলাষও নাই। 
কর্তব্যতৈব সৃংসারে। ন তা পশ্যন্তি সুরয়ঃ ॥ 
অ, সং, ১৮।৫৭। 
“আমার ইহা কর্তব্য, এইরূপ যে নক্কল্ল তাহারই নাম সংসার। উচ্চশ্রেণীস্থ 
সাধকেরা তাদৃশ সংকল্প করেন না। 
কর্্মণা বধ্যতে জন্ত বিদ্যয়। চ বিমুচ্যতে | 
তন্মাৎ কর্ম ন কুর্ধন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ 
ম, ভা, মো, ধ, ৬৭।৭। 
জীব কর্ম প্রভাবে সংসার পাশে বন্ধ এবং জ্ঞানপ্রভাবে নির্ঘুক্ত হইয় থাকে; 
এই নিমিত্ত পারদর্শী যতিরা কদাচ কর্মের অনুষ্ঠান করেন না। 


কর্তৃব্যছুঃখমার্তগজ্বালাদগ্ধান্তরাত্মনঃ | 

কুতঃ প্রশমপীয়,ষধারাবারম্বতে স্থুখম,॥  অ, সং, ১৮1 ৩। 
কর্তব্যকর্্জজনিত-ছুঃখ-রূপ প্রচণ্ড মার্তগ্ডের খরতর কিরণে যীহাদের অস্তঃ- 
করণ দগ্ধপ্রায় * হইয়াছে, শাস্তিরপ অমৃতধারার বর্ষণ ব্যতিরেকে তাহার) 
কিরূপে সুখী হইতে পারেন ? 

* নিফাম-ভাবে কর্তব্য সাধন করিতে করিতে যখন ভাগ্যবান সাধকের 
হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ আসিয়! উপস্থিত হয়, যখন এক মুহুর্তের জন্যও তিনি 
আর আপনার প্রেমাম্পদকে ছাড়িয়া থাকিতে সম্মত না হন, সেই সময় 
কর্তব্যসম্পাদন-ব্যাপার তাঁহার পক্ষে অতীব ক্লেশকর ভইয়া উঠে। যদিও 
কর্মক্ষেত্রের মধ্যেও তিনি সময়ে সময়ে নিজ প্রাণসাখার দর্শন লাভ করেন, 
তথাপি তাহাতে তাহার হৃদয় কখনও পরিতৃপ্ত হয় না, অধিকস্ত তাহার 
উৎকণ্ঠা এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, কোন মতেই তিনি আর পূর্বের সায় স্থিরুচিতে 
কার্ধ্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারেন না । যাহা হউক, এই অবস্থায় সাধকের 
প্রাণ মন যদিও কর্তব্যপাধনের পথে কোন মতেই অগ্রসর হইতে না! চাক, 
তথাপি তিনি হঠাৎ সেই পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ব হইতেও পারেন ন1; কারণ 
তাহার সতত এইরূপ শঙ্কা হইতে থাকে, ঘে, পাছে এরূপ করিলে পরষ 


১১৬ মুক্তি এবং তাহার সাধম। 


ব্যাপারে খিদ্যতে যস্ত নিমেষোন্মেষয়োরপি | 
তস্যালন্যধুরীণপ্য স্ুখৎ নান্যস্য কস্যচিৎ | 
অ+ সং ১৬৪ । 
যেব্যক্তি চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষ অর্থাৎ নিমীলন ও উন্মীলন ব্যাপারেও 
খেদপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ. সাংসারিক কোন কার্য্যেই ধাহার প্রবৃত্তি হয় না, 
সেই অলসশিরোমণি মহাত্মা যে অভূতপূর্ব সুখ ভোগ করেন, অন্যে সে 
সখের মন্রন্ত হইতে পারে না । 
চিত্তস্য হি প্রনাদেন হিত্ব। কর্্ম শুভাশুভং | 
প্রনন্নাত্মাত্মনি ্থিত্বা সুখমানন্দমন্তে ॥ 
ম, ভা, মো, ধ, ১৩। ৩০। 


পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্ধ্য কর! হয়। সুতরাং এই অবস্থায় সেই সরল 
প্রকৃতি সাধকের হৃদয় সময়ে সময়ে যারপরনাই শুক্ষভাঁব ধারণ করে; এবং 
তিনি মনে করেন যে তাঁহার নিজ হৃদয়ের ছুর্বলতা দোষেই বুঝি এইরূপ 
ঘটিতেছে। যাহা হউক, এ অবস্থায় তিনি অনন্তোঁপায় হইয়া অনবরত 
কেবল আপনার শরণ্য দেবতার চরণে অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকেন এবং 
সর্বদা, এই বলিয়! প্রার্থনা করেন যে “হে দেব! হে অকিঞ্চনগুরো ! 
আপনি আমার নেতা হছউন। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার জীবনে 
পুর্ণ হউক, যে পথে চলিলে, ফে কার্য করিলে আমার নিজ আত্মার প্রক্কত 
মঙ্গল হইবে, হে দয়াময়! সেই পথেই আমাকে লইরা চলুন” ইতাদি। 
ভক্তবৎসল পরমেশ্বরও ভক্তের এরূপ হছুঃখ চিরদিন রাখেন না। তিনি 
অল্নকালমধ্যেই উপযুক্ত অবসরে আপনার প্রিয় ভক্তের হৃদয়ে সাধনের চরম 
তত্ব সকল প্রচার করিয়া তাঁহাকে চিরদিনের মত ক্কতার্থ করিয়া! থাকেন। 
এই সময় হইতে সাধকের কর্তব্য সকল ক্রমে ক্রমে ভ্যাগ হইয়া আইসে, 
এবং তিমিও ক্রমে ত্রহ্মসংস্পর্শস্থখে একেবারে মগ্ন হইতে থাকেন। যাহ 
হউক, এরূপ দেবছুর্লভ অবস্থা অতি অগ্পসংখ্যক সাধকের ভাগ্যেই ঘটিয়! 
থাকে। 


কর্্মত্যাগ | ১১৭ 


ভৃগ্ড কহিলেন ভরদ্বাজ? শুদ্ধ চিত্ত জ্ঞানবাঁন সাধক আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার 

লাভ এবং চিত্তেরপ্রসন্নতা নিবন্ধন শুভাগুভ কর্ম সমুদয় পরিত)াগ করেন; 

'এবং পরমাম্মার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া কেবল সুখ এবং আনন্দ উপভোগ 

করেন । 

পঞ্চদণী কর্তা শ্রীমদ্তারতীতীর্ঘ বিদ্যারণ্য মুনি প্রকৃত তৰজ্ঞানীর আনন্দ 

বর্ণন উপলক্ষে এইরূপ কহিয়াছেন__ 
ধন্যোহইহৎং ধন্যোহহং ব্রহ্মানন্দোবিভাতি মে স্পষ্টম. 1 
ধন্যোহহৎ ধন্যোহহৎ ছুঃখং লাংলারিকৎ ন বীক্ষ্যেহদ্য । 
ধন্যোহহং ধন্যেহহং ম্বপ্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্কাপি ॥ 
ধন্যোহহং ধন্যোহহং কর্তব্যৎ মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ | 
ধন্যোহহৎ ধন্যোহহৎ প্রাপ্ত ব্যৎ সর্ধমদ্য সম্পন্নম. ॥ 
ধন্যোহহৎ ধন্যোহহং তৃপ্তেন্নকোপম। ভবেলোকে | 
ধন্যোহহং ধন্যোহহৎ ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 

প, দ, গ। ২৯১-২৯৪ ॥ 
এক্ষণে ব্রহ্মানন্দ আমার সমক্ষে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে, অতএব আঙি। 
ধন্য । ও 

সাংসারিক ছুঃখ সকল আর আমাকে স্পর্শ করে না, অতএব আমি ধন্ত ॥ 
আমার অজ্ঞান-অন্ধকাঁর কোথায় পলায়ন করিয়াছে, অতএব আমি ধন্ত ॥ 
লোকে আমার আর কোন কর্তব্য কর্ম অবশিষ্ট নাই, অতএব আমি ধন্য ॥ 
প্রার্থনীয় বিষয় সকল এক্ষণে আমার সম্পন্ন হইয়াছে, অতএব আমি ধন্য ॥ 
আমার এ প্রীতির উপমা আর কোন লোঁকে নাই, অতএৰ আমি ধন্য ৮ 
আমাতে ধন্বাদের আর পরিসীমা হয় না। * 


* কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, কাব্য ও-তর্ক ইত্যাদি বিষয়ে, প্রবৃত্ত: হইলে 
সাধকের চিত্তের কতদূর বিক্ষেপ ঘটিয়া: থাকে, এবং তোজনাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত 
হইলে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? তদ্বিষয়ে “পঞ্চদশী” কর্তা, 
এইরূপ লিখিয়াছেন ) যথা,_- 


১১৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


 নিরাশে। নির্মমঃ শাস্তঃ সর্কভোগেষু নিষ্পৃহঃ| 
বিষে জগদিদৎ জ্ঞাত্বা বিষণজ্জগতি বাসকুৎ। 
আগ্মনাত্মানমাবেশ্য সর্বতে। বিরতো ভব । 

ক, পু, ৩1১৬।৪০। 
তুমি আশা! বিহীন, মমতা বিহ্ীন, শাস্ত এবং ভোগ বিষয়ে নিষ্পৃহ হইবে। 
এই জগঘ্ বিষ্ণ,তে অর্থাৎ পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিতেছে, এবং বিষণ অর্থাৎ 
পরমেশ্বর এই জগতের প্রত্যেক স্থানে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এইরূপ 





কুষিবাণিজ্যসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ। 

বিক্ষিপ্যতে প্রবৃত্ত! ধীস্তৈস্তত্বস্থৃত্যসস্ভবাৎ ॥ 

তত্বস্বতেরবসরে! নাস্ত্যন্তাভ্যাসশালিনঃ। 

প্রত্যুতাভ্যাসখাতিত্যাদ্বলাত্বত্বমুপেক্ষ্যতে ॥ 

অনুসন্দধতৈবাত্র ভোজনাদৌ প্রবর্তিতুম্‌। 

শক্যতেহত্যন্তবিক্ষেপাভাবাদাশড পুনঃ স্বৃতেঃ ॥ 

তত্ববিস্থৃতিমাত্রান্নানর্থঃ কিন্তু বিপর্যয়াৎ। 

বিপর্য্েতুং ন কালোইস্তি ঝটিতি ম্মরতঃ কচিৎ ॥ 

কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, কাব্য ও তর্ক ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে অন্তঃ- 

করণের সম্যক্‌ বিক্ষেপ হয়? যে হেতু তন্তদ্বিষয়ে পরমাত্স-তন্ব-স্মরণের কোন 
সম্ভাবনা নাই। আর অন্য বিষয়ের অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে সাধকের পরমাত্ম- 
তন্বস্থতির অবসরও থাকেন৷ ; এবং কেবলই যে তাহাদের পরমাত্ম-তত্বান- 
সন্ধানের অবসরাভাব হয় তাহা নহে, অধিকস্ত (সেই সকল বিষয়ে) বিরোধ 
ভাব থাকাপ্রযুক্ত বলপুর্ক তাহাদের পরমাত্ম-তন্বাভ্যাসে উপেক্ষা জন্মাইয়। 
দেয়। কিন্ত ভোজনাদি কার্ষ্যে অত্যন্ত বিক্ষেপের অভাব ও সহ্স! পুনর্ধার 
তন্বম্মরণের সম্ভাবন। হেতু পরমাত্ম-তস্বান্থসন্ধায়ীরা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেও, 
তাহাদিগের অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হয় না, (সুতরাং ভোজন পরিত্যাজ্য 
নহে)। আর একবারমাত্র তত্ববিস্মরণে অনর্থ হয় না, কেবল বিপরীত 
জ্ঞানই অনর্থের মুল; ভোজনকালে তত্ববিন্মরণ হইলেও বঝটিতি স্মরণ- 
প্রযুক্ত তাহাতে বিপরীত জ্ঞান হইতে পারে না। ইতি 'পঞ্চদাণী” 'তৃপ্তিদীপঃ। 


কর্মত্যাগ । ১১৯ 


জ্ঞান লভ করিবে । এবং পরমেশ্বরে, চিত্ত সমাধান করিয়া সকল প্রকার 
বিষয় ব্যাপার হইতে বিরত হুইবে। 
ভগবান্‌ মহেশ্বর বলিয়াছেন-__ 
মনে। বাক্যৎ তথা কর্ম্দ তৃতীয়ং যত্র লীয়তে | 
বিনা স্বপ্নৎ ষথ। নিদ্র। ব্রহ্গজ্ঞানৎ তদুচ্যতে ॥ 


জ্ঞা, স, তন্ত্র। 
মন বাক্য ও কর্ম এই তিন যে জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয়, শ্বপ্ররহিত নিদ্রার ন্যায়, 
সেই স্থির জ্ঞানকেই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান কহ! যায়। 
নুপ্রসিদ্ধ কবি ও সাধক তুলসীদাস বলিয়াছেন ;__ 


যাহ! কাম্‌ তাহ! রাম নহি, 

যাহ] রাম্‌ তাহ নহি কাম্‌। 

দোনেো এক্‌ নাহি মিলে, 

রবী রজনী এক ঠাম্‌ | % 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যা-কাঁধ্য অন্ধকারের স্বরূপ, আর 
ভগবৎ-উপাসন৷ নিগুণ প্রকাশ-ন্বব্ূপ, অুতরাং কর্ম ও ভক্তি রাত্রি দিবার 
ন্যায় পরস্পর পৃথকৃ। 

'চৈতন্যদেবের জীবনীতে দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, ভক্কির উচ্ছ্বাস হইবার 
পর অধ্যাপনাদ্দি কোন কর্মই তিনি আর করিতে পারেন নাই। সর্বদাই 
আপনার নেশার :ঘোরে থাকিতেন ? ছাত্রদিগকে পড়াইতে বসিলে কেবল 
মাত্র এক হরিনামেরই ব্যাখ্যা করিতেন। 


* জুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি খাঁজ হাঁফেজ তাহার প্রেমপূর্ণ গজলের মধ্যে 
এক স্থানে লিখিয়াছেন “ওহে তুমি সখার অন্বেষী বট ও সুরার পাত্র চাহি- 
তেছ, আশা করিও না যে এই অবস্থায় অন্য কাজ করিতে পারিবে । 
হাফেজ! তুমি এই মহান্‌ উপদেশ গ্রাহ্থ করিলে ধর্মের রাজব্ম্ে গমন 
করিতে পারিবে ।৮ | 

 ্ুপ্রসিন্ধ খাজা হাঁফেজের প্রবচনাবলী “দেওয়ান হাফেজ” 
নামক মুল পারস্য গ্রন্থ হইতে অন্ুবাদিত। 


১২০ মুক্তি এবং তাহার মাধন। 


নাটোরের মহারাঁজ রামরুষ্ণ একজন বিখ্যাত শক্তিউপাসক ছিলেন। 
তিনি বিষয় কার্ধ্য কিছুই দেখিতে পারিতেন না, দ্রিবারজনী কেবল আপনার 
উপাসনার ভাবেই মগ্ধ থাকিতেন।* দৃষ্টান্তরূপে তাহার একটা রচিত 
গীত নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 


“ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে । 

সে যে না যায় তীর্থপর্ধ্যটনে, কালীছাড়া কথা ন। শুনে শ্রবণে, 
সন্ধ্যা পুজা কিছু না মানে, যা করেন কালী এই সে মানে ॥ 
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থুল, সহজে হয়েছে বিষরে ভূল, 
ভবার্ণবে পাবে সে কুল, বল সে মূল হারাবে কেমনে ॥ 
রামরুষ্জ কয় তেমনি জনে, লোকের নিন্দ। শুনিবে কেনে, 
আঁখি ছুলু ছুলু রজনী-দিনে, কালীনামামৃত-পীয়ুষ-পানে ॥৮ 





* মহারাজ রাঁমকু্চ রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র এবং মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । 
বিষয় কর্মে রামরুষ্ণের এপ্রকার ওদাপীন্য যাহাতে ন1 থাকে, রাঁণী ভবানী 
তজ্জন্য, বিশেষরূপ চেষ্টা পান। এমন কি, যখন তিনি দেখিলেন যে কিছু- 
তেই রামক্কষ্ণের মনকে ফিরাইতে পারিতেছেন না, তখন তিনি তাহার 
সহিত স্প্টতঃ বিবাদ করিতে পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হন। রাজ! রাঁমকৃষ্জ যদিও 
( তন্বমতানুসাঁরে ) বিশ্বাস করিতেন যে, মন্ত্রদাতা গুরু স্ুপ্রসন্ন না থাকিলে 
সাধনে নিশ্চয়ই বিদ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, তখাপি তিনি আপনার মনকে বহু 
চেষ্টা করিয়াঁও বিষয়কার্ষ্যের দিকে ফিরাইতে পারেন নাই । রাজ! রাঁমরুষ্ণের 
সেই বিবাদ অবস্থায় রচিত একটা গীতের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়! 
দিতেছি । যথা, 

".. এমন যদি মৌর ভুলে 
বালীর শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে 1--% * * 
_ ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে, 
আমার ইষ্ট (রাণী ভবানী ) প্রতি দৃষ্টি খাটো, কি আছে কপালে ।” 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রাজ! রামকৃষ্জের সাধনের সঙ্গী ছিলেন, তাহা- 
কেই এখানে “ভোলা” নামে উল্লেখ করা হইয়াছে । | 


কম্মত্যাগ । ১২১ 


বৈদ্যকুলতিলক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবনীতে দেখিতে 
পাওয়া যাঁয় যে বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াঁও তিনি তাহাতে কিছুতেই মনো- 
নিবেশ করিতে পারেন নাই । ক্ৃষ্ণনগরাধিপতির নিকট হইতে ১০৭ বিঘা! 
নিফর ভূমি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া যদিও তিনি তাহার প্রতিদানস্বরূপে সংস্কৃত 
বিদ্যাস্ন্দর অনুবাদ করিয়াছিলেন, তথাপি দেখা যায় যে, যখন তিনি ভ- 
কৈলাসম্থ জমিদার দেওয়ান গোলোকচন্দ্র ঘোষালের নিকটে চাকরী স্বীকার 
করিয়া তদীয় ভবনে মোহরের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন যে সমস্ত খাতায় 
তিনি মহাঁজনী হিসাবাদি লিখিতেন, তাহাঁরই প্রত্যেক পৃষ্ঠার অবশিষ্ট 
স্থান অসংখ্য ছুর্গী ও কালী নাম এবং ভক্তিরসপরিপুরিত সঙ্গীতে পূর্ণ করিয়া 
রাখিতেন। | 

যাহা! হউক, উচ্চশ্রেণীস্থ সাঁধকগণের কার্ধ্য করিবার শক্তি ক্রমে হাঁস 
হইয়া! আইসে শুনিয়া অসময়ে যেন কেহ কদাঁচ কর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন; 
কারণ তাহা হইলে বলপুর্ব্বক সাধনক্ষেত্রের বাহিরে যাওয়া! হইবেক। সুতরাং 
তাহাতে তাহার মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অধিক । সাধক যখন 
দেখিবেন যে চেষ্টী করিয়াও মনকে কার্যে নিযুক্ত করা যায় না, আপনি 
কার্যে নিযুক্ত হইলেও মন অনন্তের দিকে ঝুরঁকিয়া থাকে, এবং সময়ে 
সময়ে ব্রন্মচিস্তনরূপ গাঁ অন্যমনস্কতা আসিয়া কার্য্যের বিদ্ব উৎ্পাদ করেঃ 
(অর্থাৎ যখন তিনি দেখিবেন যে অবিচ্ছে্ে ব্রন্মানন্দ পান করিবার পিপাঁস। 
তাহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক টানিতেছে ), এবং পশ্চাছুলিখিতরূপ অবস্থা সকল 
তাহার লাভ হইয়া আসিয়াছে, তখনই তিনি জানিবেন যে কর্মত্যাগের 
সময় তাহার উপস্থিত। অবশিষ্ট জীবন কেবল অবিশ্রাস্ত উপাঁসনাঁয় কাটাই- 
বার অধিকার তাহার জন্মিয়াছে। যথা ;-_ 

যদারস্তেযু নির্বিগ! বিরক্তঃ মত্যতেন্দ্রিয়ং | 
অভ্যাসেনাত্বনো যোগী ধারয়েদচলৎ মনঃ ॥ 
ভা, ১১/২০।১৯। 

শ্রীক্ষষ্ণ কহিলেন, যখন আবশ্যক কর্শানুষ্ঠানে ছঃখবোঁধের দ্বারা উদ্বিগ্ন ও 
তাহার ফলেতে বিরক্তি হয়, তখন ইন্দ্িয়গণকে সংযত করিয়! জ্ঞানাভ্যাসের 
দ্বারা মনকে পরমাত্মীতে অচলরূপে ধারণ করিবেক। 


১৬ 


১২২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


বশিদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন__ 
তত্রম্থো বিগতাশঙ্কো জীবোহজীবত্বমাগতঃ | 
ব্যবহারমিমং বর্কৎ মা করোতু করোতু বা ॥ 
যে, বা, উপ, প্রকরণ । 
বরহ্মস্বরপে স্থিত হইয়। শঙ্কাত্যাগে জীব অজীবত্ব অর্থ/ৎ অমৃতত্ব লাভ করিতে 
সমর্থ হইলে, এই সকল ব্যবহার কর্ম করুন কিংবা না করুন তাহাতে 
ক্ষতি নাই । 
ভগবান্‌ শিব কহিয়াছেন-__- 
আত্মানমাত্মন পশ্যন্ন কিঞ্চিদিহ পশ্যতি | 
তদ! কম্মপরিত্যাগে ন দোষোইস্তি মতৎ মম ॥ 
শি, সং ২৫৩। 
সাধক যখন নিজ আত্মা দ্বারা অণুক্ষণ পরমাত্মাকে দর্শন করেন, এবং যখন 
তিনি একমাত্র পরমাত্ম। ব্যতীত এই জগতের অন্য কোন পদার্থের প্রতি 
দৃষ্টিপাত না করেন (অর্থাৎ যখন সাধকের হৃদয় রক্মভাঁবে পূর্ণ হুইয়া উঠে ) 
তখন তাহার কর্ম পরিত্যাগে কিছুমীত্র দোঁষ হয় না । 
কর্ম্ত্যাগের প্রকৃত অধিকার ফাহাদের জন্মে নাই, তাহাদিগের পক্ষে 
পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করত নিক্ষাম ধর্ষনের অনুষ্ঠান করাই পরম শ্ররেয়- 
স্কর।* তন্বারাই তীহাঁরা উপযুক্ত সময়ে প্ররকত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করত 


* যন্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্বং মোক্ষসাঁধনম্‌। 
ঈশার্পিতেন মনসা যজেন্িক্কামকর্্ণ ॥ 
যো১ বো । 
মোক্ষের সাধন যে নিরঞ্জনজ্ঞান তাহাতে ধাহাঁর রুচি না হয়, তিনি পরমে- 
স্বরে চিত্ত নিবেশ করিয়! নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন । 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন__ 
যদ্যনীশে! ধারয়িতুং মনো! ব্রদ্মণি নিশ্চলম্‌। 
মি সর্বাণি কন্ীণি নিরপেক্ষঃ সমাঁচর ॥ 
ভা, ১১১১২২।, 


কম্মত্যাগ | ১২৩. 


নিঃসন্দেহ কর্শত্যাগীদিগের শ্রেষ্ঠ পদবীতে গমন করিতে সক্ষম হইবেন । 
নচেৎ অসময়ে কর্ম পরিত্যাগ করিলে সাধকের সকল দিকৃই নষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা! 5 স্থতরাং পরমেশ্বরের ধ্যানচ্ছলে যাহারা হস্তপদাঁদি কশ্মেক্দ্িয় সক- 
লকে কর্মচ্যুত করিয়া মনেতে বিষয় ভাবন1 করে, শান্ত্রকারগণ তাহাদিগকে 
কপটাচারী * ও ভ্রষ্ট কহেন । এতদ্ব্তীত সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে প্রক্কৃতি- 
জাত রাগদ্েষাঁদিকর্তক পরিচালিত হইয়া! পুনর্ব্বার কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হয় 
তাহারা কর্ম না করিয়া কদাঁচ থাকিতে পারে ন1। যথা, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
বলিয়াছিলেন-_ 

নহি কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠ্যত্যকর্ম্মকুৎ | 

কার্ধ্যতে হ্যবশঃ কর্ম নর্বৈঃ গ্রক্কতিজৈওগৈঃ ॥ 

গী, ৩1৫। 
ভগবাঁন্‌ শিব বলিয়াছেন__ 

অপ্রাপ্তযোগমর্ত্যানাংৎ সদা কামাভিলাষিণাঁষ |: 

্বভাবাজ্জায়তে দেবি প্রবৃত্িঃ কর্্মসংকুলে ॥ 

ম, নি, তন্ত্র ৮২৮৪ । 
বিনা কর্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্ধমপি দেহিনঃ | 
অনিচ্ছন্তোহপি বিবশ1ঃ ক্ৃষ্যন্তে কর্ম্মবাধুন। ॥ 

ম, নি, তন্ত্র ১৪১০৪ । 

বর্তমান কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় অনেকেই উচ্চশ্রেণীস্থ 
সাধকের কর্ম ত্যাগ সম্বন্ধে বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাঁশ করিয়া থাকেন ॥ 
ভাহাদিগের প্রধান আপত্তি এই যে, যে ব্যক্তি কর্ম পরিত্যাগ করিবে, যে 





যদি ব্রন্মে নিশ্চল মন ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে নিরপেক্ষ হইয়া: 
(অর্থাৎ ফলাদ্দি কামন| ন। করিয়া) আমাতে সমুদয় কর্ম্ম কর। 
* কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌। 


ইন্জিয়ার্থান্‌ বিমৃট়াত্বা মি যাচারঃ স উচ্যতে ॥ 
| গী, ৩৬। 


১২৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


বান্তি সনাজের কোন কার্য না করিবে, সমাজ তাহাকে খাইতে পরিতে 
দিবে কেন? এবং সে ব্যক্তিরই বা সমাজের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার কারণ 
কি? কিন্তবিশেষ বিবেচন1 করিয়া দেখিলে ইহা! স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে 
যে, উচ্চশ্রেণীস্থ সাঁধকগণের-সমাঁজের নিকট হইতে প্রাণধারণোপযোগী 
বস্তু সকল গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। * কারণ তাহারা বিশ্বপতির 
প্রেমে আকধিত হইয়1 সরল অন্তঃকরণে তাঁহার চরণে প্রাণ মন সমস্ত সমর্পণ 
করিয়। যদি সমাজের নিকট হইতে সামান্যন্মপে জীবন ধারণের উপষোগী 
বস্ত সকলের সাহাষ্য প্রাপ্ত হইবার অধিকারী না হন, তাহ! হইলে সামাঁ- 
জিক মন্ুষ্যগণ গো, মহিষ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি স্বাধীন বনচারী জীবগণকে 
ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগের দ্বার! বথেষ্ট পরিমাণে নানাবিধ কার্ধ্য কারাইয়। 
লইবাঁর অধিকারী কিসে ? 

ইহাঁদিগেবর দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, জীবের আরাধ্য পরমেশ্বর যখন 





* যতিশ্ ব্রহ্মচারী চ পক্ান্নস্বামিনাবুভৌ । 
তয়োরনম্দত্বা তু ভুক্ত] চান্দরায়ণং চরে ॥ 
ভাগবত ১১শ স্বন্ধ ৮ম অধ্যায় ১৬ গ্লোকের টীকায় 
শ্রীধরস্বামীধৃত পরাশরের বচন । 
যতি আর ব্রহ্মচারী ইহারা উভয়ে পক্কান্ের স্বাী ( অর্থাৎ অন্ন প্রস্তুত হইলেই 
সর্বপ্রথম তাহাতে যতিও ব্রক্ষচাঁরীর অধিকার )। যদ্যপি কোন গৃহস্থ 
ইহাদিগকে অগ্রে না দিয়া আপনি আহার করে, তাহা হইলে সেই পাপের 
প্রায়শ্চিততস্বরূপ সে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে । 
যতি হস্তে জলং দদ্যাৈক্ষং দদ্যাৎ পুনর্জলম,। 
তত্ভৈক্ষং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম,। 
পরাঁশর সংহিতা, ১। ৪৬। 

' যিনি যতি হস্তে জল দান পুর্ব্বক ভিক্ষীদ্রব্য (অর্থাৎ আহারীয় বস্ত ) অর্পণ 
করেন, এবং পুনর্কার জল প্রদান করেন, তিনি স্ুমেরু পর্বত তুল্য অধিক 
আহারীয় দানের এবং সাগর তুল্য অধিক জল দানের ফল প্রাপ্ত হন। 

প্রীরুষ্ ও উদ্ধবকে যতি ও ব্রহ্মচারীদিগের উপরোক্ত অধিকারের কথা 
স্পষ্টাক্গরে বলিয়াছিলেন। | 


কর্্মত্যাগ । ১২৫ 


মুহূর্তের জন্য অলস ও নিষ্র্ম হইয়া থাঁকেন না, তখন এরূপ পরমেশ্বরের 
উপাসক কিরূপে জড়ের স্তাঁয় আচরণ করিবেন? বস্ততঃ একথাও তাহাদের 
থাটেনা। কারণ জীবের আরাধ্য জগত্তষ্টা পরমেশ্বরের সহিত এবিষয়ে 
জীবের সাদৃম্ত সম্ভবেনা। পরমেশ্বর এক সমরের মধ্যেই জগতের এবং 
জগৎ ব্যতিরিক্ত অন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক স্থানেই সমভাবে বর্তমান 
থাকিতে পারেন; তিনি এক সময়ের মধ্যে সক্রিয় রূপে প্রত্যেক জগগ্ধ্যা- 
পার সম্পাদন করিতে, অথচ নিক্রিয় রূপে আপনার সচ্চিদানন্ন স্বরূপে অব- 
স্থিত থাকিতে সক্ষম হন। তিনি এক সময়ে সক্রিয় এবং নিক্ষিয় উভয়ই । 
কিন্তু জীবের সে শক্তি বা সে অধিকার কোথায়? জীব যেরূপ এক সময়ে 
এক স্থান ব্যতীত ছুই স্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ এক সময়ে এক কার্য 
ব্যতীত ছুই বা ততোধিক কার্ষ্যে মনোনিবেশ করিতেও সে অক্ষম | স্থতরাং 
যদিও সাধক প্রথমে ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছা মিশাইয়1 দিয়া, আপনার 
“আমিত্ব” বা “অহংভাঁব” ভুলিয়া গিয়া, কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এবং কার্ধ্য 
করিতে করিতে অবসর পাইলেই প্রভুর স্মরণ মননে নিযুক্ত থাকেন; তথাচ 
তাহাকে এই ভাবে সংসারের অসংখ্য কর্তব্য পুঙ্থাহ্ুপুঙ্খ রূপে সম্পাদন 
করিতে হইলে, অল্পদিনের মধ্যেই হয় তিনি বাধ্য হইয়! কন্ম সমূহ পরিত্যাগ 
করিবেন ; ন] হয় রামপ্রসাদের স্তায় কর্ম সমূহে বিবিধ প্রকার বিশৃঙ্খলতা। 
বাধাইয়া বসিবেন। অথবা অন্যপক্ষে দেখিবেন যে কিছু সময়ের মধ্যেই 
তাহার প্রেমের প্রত্রবন ক্রমে শুখাইয়া অসিয়াছে, তাহার নিঃস্বার্থ আত্ম 
সমর্পণের ভিতর হইতে আবার সর্বনাশ স্ুচক “আমি” “আমার”, ভাব বাহির 
হইয়াছে, এবং ক্রমে তিনি ঈশ্বর সহবাস হইতে দূরে আসিয়। পড়িয়াছেন। 
কারণ যখন তিনি কর্তব্য কর্ম সকল সম্পাদন করিবেন, তখন ঈশ্বর মনন 
বিষয়ে অনেক সময় অন্যমনফ থাকা প্রযুক্ত প্রথমতঃ তাহার উপাসনার 
গভীরতা অনেক কমিয়া যাইবে ॥ দ্বিতীক্গতঃ উপাসনা কালেও অনেক সময় 
সেই সমস্ত কর্ম সন্বন্ধীয় চিন্তা মনের মধ্যে স্বতঃ উদয় হওতঃ তাহার 
চিত্তের বিক্ষেপ জন্মাইয়। দিবে এমন কি ক্রমে তিনি দেখিবেন যে তাহার 
উপাসনার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত নিতান্ত নিস্তেল হইয়া আসিবে, এবং তিনি ক্রমে 
ক্রমে ধন্মরজীবনে মৃত তুল্য হইবেন । 


১২৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন | : 


তৃতীয়তঃ, কর্মসাধন পরিত্যাগ করিয়! অর্থাৎ কর্ম করিতে অক্ষম হইয়| 
বাহার অবিচ্ছেদে ব্রহ্মরস-পানে নিযুক্ত থাকেন তাহাদিগকে ইহার! 
(8)70081) অর্থাৎ অস্বাভাবিক দোষে দোষী বলেন। কিন্তু বাস্তবিক এ 
বিষয়ে. তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ, আমাদিগের আত্মার শেষ পুরস্কার 
কি? আত্মার যে অনন্ত কাল ব্যাপিয়! উন্নতি হইবে "সে উন্নতি কি রূপ ? 
অনস্ত উন্নতির পথে অনস্তদেবের চির সহবাস লাভ করা, অনন্তকাল ব্যাপিয়। 
অবিচ্ছেদে তীহার প্রীতিস্থধা পান করা, অনিমেষে অনস্তকাঁল তাহার গম্ভীর 
পবিত্র মুদ্তি দর্শন করা, এবং নিশ্চিন্ত-নির্ভয় হৃদয়ে অনন্তকাল তাঁহার জয় 
উচ্চারণ করাই কি আমাদের আত্মার শেষ পুরস্কার নহে? সুতরাং ইহাই 
যদি আমাদের আত্মার শেষ পুরস্কার হইল, তবে এ জগতে থাকিয়াই বা তাহা 
আমর লাভ করিব না কেন? বরং যত শীপ্র তাহ! লাভ হয় ততই আমাদের 
মঙ্গল, ততই আমর! ধন্য 1 সুতরাং আত্মার যে দেবভাব (দেবোপম অবস্থা) 
পরলোকে হইবে মনে করিয়া আমর! অনেক সময় কল্পনা করিয়া! থাকি, 
এ জগতে থাঁকিয়াই যদ্দি কোন ভাগ্যবান্‌ পুরুষ (আত্মার) সেই দেবছুর্লভ 
অবস্থা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে কি সেটা তাহার পক্ষে অস্বা- 
ভাবিক? বরং দেখা যাইতেছে যে, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে যোগ 
(এ্রক্যভাব) সেই যোগভাবটাই আমাদের আত্মার একমাত্র স্বাভাবিক 
অবস্থা । স্থৃতরাং এই জগতে থাকিয়াই যদ্দি আত্মা তাহার ম্বাভাবিক 
অবস্থা! লাত করে, তবে তাহাতে অস্বাভাবিক কথা কখনই প্রয়োগ হইতে 

পারে না। 
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অবিবাহিত জীবন, বা উদ্ধরেতা আশ্রম । 


অন্ধ পঙ্গু উন্মত্ত ও রুগ্ন প্রভৃতি অকর্ণ্য ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে অন্য 
সকলেরই উদ্বাহ্‌-বন্ধনে বদ্ধ হওয়া উচিত। সামর্থ্য সত্বে বিবাহ দ্বার! ঈশ্ব- 
রের প্রজা! স্থষ্টি না করিলে পরম পিতার আদেশ অমান্য কর! হয়। স্থৃতরাং 
কোন মহতৎ্কারণ ব্যতিরেকে কদাঁচ কেহ বিবাহ হইতে পরাজ্মুখ হইবেন ন]। 
তবে সকল প্রকার সামর্থ্য সত্বেও যে ভাগ্যবান্‌ যুবা পাঁিব বিবাহের পূর্বেই 
প্রেমাধার পরমেশ্বরের সহিত স্থদৃঢ় প্রণয়বন্ধনে বদ্ধ হইয়া! পড়েন, তিনি 
যদ্যপি আর তুচ্ছ পাঁধিব প্রণয়ে আপনাকে বদ্ধ ন। করিয়া চিরজীবন অবিবা- 
হিত থাকিবাঁর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাহা হইলে তাহার তাহাতে কিছুমাত্র 
প্রত্যবায় নাই । এ বিষয়ে শীস্ত্কারগণ যে প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করি- 
য়াছেন তাহ নিয়ে উদ্ধত করা গেল। বিবাহ সম্বন্ধে শান্্রকারগণ ভিন্ন 
প্রকার অধিকারস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে ভিন্নপ্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া 
ছেন। তাহারা এক স্থানে বলিয়াছেন, বিবাহ না! করিলে পিতৃপুরুষদিগের 
অধঃপতন এবং আপনার নরকদর্শন অপরিহার্য্য; কিন্তু অপর স্থানে তাহারাই 
আবার উর্ধরেতোগণকে সর্ধোঁপরিস্থ আসন প্রদান করিয়! তাঁহাদের যতদুর 
সম্মানন! বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ ধাহার! কোন 
বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে আপনাদিগকে সন্তানোৎ্পাদনরূপ এ্রশ্বরিক কার্ধ্য 
হইতে 'বিরত রাখিবার জন্য চেষ্টা পান, মহামান্য শান্তকারগণ কেবল মাত্র 
তাহাদিগকেই নরকার্দির ভয় দেখাইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট করিবার জন্য 
সম্যক্‌ যত্ব পাইয়াছেন। নতুবা হারা সকল প্রকার পাধিব বন্ধন হইতে 
আপনাদিগের আত্মাকে মুক্ত করিয়া মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের চিরসাহচর্য্যে 
নিযুক্ত করিবার জন্য দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ হন, এবং মেই ঈশ্বরপ্রেমের প্রলোভনে 
পড়িয়া! ধাহারা উর্ধরেতা আশ্রম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, তাহাদিগকে নর- 
কের তয় দেখাইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রেরণ করিতে তাঁহারা চেষ্টা পান নাই। * 











* যথা মনু বলিয়াছেন-_- ৃ 
অনেকানি সহস্রাণি কুমারবরক্মচারিণাম্‌। 2 
দিবং গতানি বিপ্রাণীমব্ুত্বা কুলসস্ততিম্‌ ॥ মন্ু 1১৫৯। 


১২৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


মোক্ষধর্ম্পরায়ণ উদ্ধরেতোগণকে নরকের ভয় দেখান দূরে থাকুক, 
শান্্কারগণ তাহাদিগকে সাধারণ মনুষ্যমণ্ুলীর সহিত সমশ্রেণীভূক্তরূপে 
গণন। না করিয়া মর্ত্যলোকবাসী দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা 
ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন_. 

_ ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রক্ষচর্য্যৎ তপোত্বমম্‌ । 
উদ্ধরেতা ভবেদ্যস্ত ন দেবে। ন তু মান্ুষঃ ॥ 
জ্ঞা, স, তন্ত্ব। 

তপস্যাকে তপস্যা বলি না, ব্রক্গচর্ধ্যই উত্তম তপস্যা । যে ব্যক্তি উর্ধরেতা 
হন তিনি দেবত।.) মর্ত্যলে।কবাসী হইয়া ও তিনি মনুষ্যপদবাচ্য নহেন। * 


সহস্র সহস্র অবিবাহিত ব্রহ্মচারী সন্তান উত্পাদন না করিয়া ব্রহ্গচর্য্যদ্বার। 
দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

অবিবাহিত বা কুমার ব্রহ্মচারী ব্যতীত, অন্ত গৃহ ব্যক্তিও সত্যবাদী 
এবং জ্ঞাননিষ্ট হইলে, এবং খতুকাল ব্যতীত সময়ে স্ত্রীগমন না করিলে, 
্রহ্মচারীরূপে গণ্য হইতে পারেন । যথা, *ভার্ধ্যাং গচ্ছন্‌ ব্র্চচারী খতৌ 
ভবতি বৈ দ্বিজঃ1৮ ম, ভা; মো, ধঃ ৪৮। ১১। 

এই জন্যই মনু এখানে কুমার ব্রহ্মচারী শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন । 
যাহাহউক, সাধারণতঃ ব্রহ্মচারী শব্দে অবিবাহিত ব্যক্তিকেই বুঝায় । 

* ভগবান্‌ মহেশ্বর এক স্থানে মৌক্ষধর্্মীভিলাধী উদ্ধরেতোগণকে 
মর্ত্যলোকবাসী দেবতারূপে বর্ণন করিয়া তাহাঁদের যতদূর প্রশংসা করিতে 
হয় তাহা করিয়াছেন; কিন্তু অন্তত্র তিনিই আবার হূর্বলাধিকারী ব্যক্তি 
দ্রিগকে শাস্ত্রীয় গুরু শাঁসন দ্বার! বিবাহ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। যথা 

“বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্‌। 
পরস্ত্রীগামিণাং পাঁপং প্রাপ্ুয়াম্সাত্র সংশয়ঃ ॥ ম, নি, তন্ত্র, ৮। ১৭৮। 
শাস্ত্রের মধ্যে এরূপ পরস্পর বিরোধজনক উক্তি অনেক আছে; কিন্ত 
বাস্তবিক তাহাদিগের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই। শান্ত্রকারগণ যাহার 
যে্ধপ জ্ঞান, যেরূপ ভক্তি, তাহাঁকে সেইরূপই উপদেশ দিয়াছেন। যথা, 
ভগবান্‌ শিব মহানির্বাণ তন্ত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন “অধিকারিবিশেষেএ 
শাস্ত্ান্যক্তান্তশেষতঃ1” ইত্যাদি । 


অবিবাহিত জীবন, ব। উদ্ধরেত। আশ্রম | ১২৯ ০ 


স্্টির প্রথমাবস্থায়, মরীচি অত্রি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের জন্মগ্রহণের 
পূর্বে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনত্কুমার নামক যে চারিজন উদ্ধরেতা 
যুনি জন্মগ্রহণ করেন, শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে সাধারণ মানবস্থষ্টির মধ্যে 
গণনা না৷ করিয়া নরদেহধারী দেবতারূপে তাহাদিগের একটা স্বতন্থ সর্গ, 
বর্ণনা করিয়াছেন । যথা 

বৈকুতান্ত্রয়এবৈতে দেবসর্গশ্চ সত্তম । 
বৈকারিকন্ত ষঃ প্রোক্তঃ কৌমারস্তভয়াত্বকঃ ॥ 
ভা, ৩। ১০। ২৬। 

মৈত্রেয় কহিলেন, বিছুর ! আমি তোমাঁকে যে বৈরুত স্থষ্টির কথা কহিয়া- 
ছিলাম, পৃর্বোক্ত--স্থাবর তির্ধ্যক্‌ ও মনুষ্য--এই তিনপ্রকার স্থষ্টি এবং 
দেবস্থষ্টি সেই বৈকৃত স্থষ্টি। কৌমারস্থষ্টি উভয়াত্মক॥ অথাৎ তাহারা 
দেবতাঁও বটেন, মগ্ষ্যও বটেন। যথা, শ্রীধরস্বামী লিখেন--“সনৎকুমারা_- 
দ্রীনাং সর্মস্ত প্রাককতো৷ বৈক্ৃতশ্চ দেবত্বেন মনুষ্যত্বেন চ স্জ্য ইত্যর্থঃ৮ 

মহাঁভরতের মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়ে দেখিতে পওয়] যায় যে, খন মহাত্মা! 
শুকদেব রাজর্ধি জনকের নিকট গমন করত তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন-- 
ইহলোকে ব্রাহ্মণের কর্তব্য কি? মোক্ষতত্ব কিরূপ? এবং জ্ঞান ও 
তপস্য। এই ছুইটার মধ্যে কোন্‌ উপায় দ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া 
যায় ? তখন জনক কহিলেন, ভগবন্‌ ! ব্রাহ্মণগণের জন্মাবধি যে যে কাধের 
অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য তাহা কীর্ভন করিতেছি শ্রবণ করুন| উপনয়নের পর 
বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, অনুয়াপরিত্যাগ, গুরুর প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন এবং ত্রহ্ষচর্য্য 
দ্বারা দেবখণ ও পুত্রোৎ্পাদন দ্বারা পিতৃখণ পরিশোধ কর] ব্রাহ্ণগণের 
অবন্ত কর্তব্য । তাহারা প্রথমতঃ গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকে 
দক্ষিণা প্রদীন ও তাহার অনুজ্ঞা গ্রহণপুর্বক তথ! হইতে প্রত্যাগত হইবেন। 
তৎপরে গারস্থ্যাশ্রম অবলম্বনপূর্বক অস্ুয়াবিহীন, আহিতাগ্লি ও স্বদার- 
নিরত হইয়া পুত্রোৎপাদন করিবেন। তদনস্তর বনবাপী হুইয়! শাল্ত্রানু- 
সারে প্রত্তিনিয়ত অতিথিদিগের সৎকার ও ছোমকার্য্যে নিরত থাকিবেন, 
এবং পরিশেষে ক্রমে ক্রমে বিষয়রাঁগবিহীন ও. স্থখছুঃখপরিবর্জিত হইয়] 
জীবাস্কাতে অগ্নি সংস্থাপনপূর্র্বক সন্ন্যাসধর্্ম আশ্রয় করিবেন। 

১৭ 


১৩০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


শুকদেব কহিলেন, মহারাজ যদি ত্রন্ষচর্ধযগ্রহণের পূর্বেই হৃদয়ে মোক্ষ- 
ধর্মের মূল সনাতন জ্ঞান ও অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও কি ব্রহ্ষচ্ধ্যাদি 
আশ্রমত্রয়ে বাস কর] কর্তব্য? জনক কহিলেন-_ 
অনুচ্ছেদায় লোকানামনুচ্ছেদায় কর্ম্মণাম্‌। 
পুর্বৈরাচরিতো ধর্মশ্চাতুরা শ্রম্যসঙ্কটঃ ॥ 
অনেন ক্রমযোগেন বহুজাতিষু কর্মণাঁম্‌। 
হিত্ব। শুভাশুভং কর্ম মোক্ষো নামেহ লভ্যতে ॥ 
ভাবিতৈঃ কারণৈশ্চায়ং বহুসংসারযোনিষু। 
আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা মেক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে ॥ 
তমাসাদ্য ভু যুক্তস্য দৃষ্টার্থস্য বিপশ্চিতঃ | 
ত্রিঘাশ্রমেযু কে হবর্ধে! ভবেৎ পরমভীগ্সিতঃ ॥ 

ম, ভা, মো, ধ;, ১৬২২৪--২৭। 
পূর্বতন পণ্ডিতগণ লোঁক সমুদায়ের ধর্মশিক্ষা ও কর্মকাণ্ডের অনুচ্ছেদের 
নিমিত্ত ব্রঙ্গচর্ধ্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্মসংস্থাপন করিয়! গিয়াছেন। মনুষ্য 
সেই নিয়মানুসারে ধর্মানুষ্ঠান করিয় বহু জন্মের পর কর্মের শুভাগডভ ফল 
পরিত্যাগপূর্বক মোক্ষলাভ করিতে পাঁরে। যে ব্যক্তি বু জন্মের সাধন 
দ্বার! ইন্্রিযসমুদার বশীভূত ও বুদ্ধিকে পরিশোধিত করিতে পারেন, তাহার 
্রহ্ধচর্যযাশ্রমেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । ব্রহ্গচর্য্যাশ্রমে মোক্ষলাভ করিতে 
পারিলে গার্স্থ্যাদি আশ্রমগ্রহণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ।* 





: * মহাক্বা কপিল ও স্যযমরশ্মিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 
যথা; | 
অপবর্গেষ্থ সন্নযাসে বুদ্ধো চ কৃত নিশ্চয়াঃ । 
্রদিষ্ঠা বহ্মসুতাশ্চ ব্রহ্মণ্যেব কৃতালয়াঃ ॥ 
বিশোঁক। নষ্ট রজস স্তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ | 
তেষাং গতিং পরাং গ্রাপ্য গার্থস্থ্যে কিং প্রয়োজনং ॥ 
ম, ভা, মোঃ ধঃ--৯৪ 1 ৩--৪। 


অবিবাহিত জীবন, বা উর্ধরেতা আশ্রম । ১৩৮ * 


রাজধি জনককে খষতদেবের পুত্র শ্রীকরভাজন বলিয়াছিলেন-__ 
দেবর্ষিভূতাগুনৃণাৎ পিতৃণাং ও 
ন কিন্করে! নায়ম্বণী চ রাজন্‌। 
সর্ধাত্বনা যঃ শরণৎ শরণ্যং 
গতোমুকুন্দং পরিহ্ৃত্য কৃত্যম. & 
ভা, ১১। ৫1৩৭ ॥ 
হে রাজন্‌্। যেব্যক্তি কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত পরম 
শরণীয় যুক্তিদীতা পরমেশ্বরের শরণাঁগত হন, এবং তাহারই পরিচর্ধ্যায় 
নিযুক্ত থাকেন, তিনি দেবতা, খষি, প্রাণী, কুটুম (অর্থাৎ পোষ্যবর্গ ), 
মনুষ্য ও পিতৃগণের মধ্যে কাহারও কিস্কর বা! খণী নহেন। 
দেবধি নারদও শুকদেবকে অক্কৃতদার থাকিবার জন্য নানাবিধ উপদেশ 
দিয়াছিলেন। যথা, ূ 


অলং পরিগ্রহেণেহ দোষবাঁন্‌ হি পরিগ্রহঃ | 

কমিহি কোষকারঃ ব বধ্যতে স্ব পরিগ্রহাৎ ॥ 
পরিগ্রহং পরিত্যজ্য ভব তাঁত জিতেনক্ড্রিয়ঃ। 
অশোক স্থানমাতিষ্ঠ ইহ চামুত্র চাভয়ম্‌ ॥ 

ম, ভা,মো, ধ, ১৬৭1 ২৯ এবং ২০ শ্লোক । 
পরিগ্রহ বিবিধ দোষের আকর, অতএব পরিগ্রহ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। 
কোধকার কীট যেরূপ স্বীয় মুখলালা পরিগ্রহ করিয়াই বদ্ধ হইয়! থাঁকে, 
মনুষ্যগণও তন্রপ পরিগ্রহ দ্বারা বন্ধভাব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি 
পরিগ্রহ পরিত্যাগপুর্বক জিভেন্ট্রির় হও। বীহাকে আশ্রয় করিলে 
কি ইহলোক কি পরলোক কোন লোকেই শৌক বা! ভয়ের লেশমাত্র থাকে 
না» তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। নারদ আরও বলিয়াছিলেন-_ 


দ্বন্বারামেষু ভুতেযু ষ একে? রমতে মুনিঃ। 


বিদ্ধি গরজ্ঞানতৃণ্তং তং জ্ঞানতৃপ্ডে। ন শোচতি ॥ 
ম, ভা, মো, ধ, ১৬৭1 ২৪। 


. ১৩২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


যিনি আপনার চত্ুদ্দিকে দাম্পত্যন্্রথপরিতৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে অবলোকন 
করিয়া তাহাদের মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তিনিই 
যথার্থ জ্ঞানতৃপ্ত। তাহাকে কদাপি শোক প্রকাশ করিতে হয় না।* 
শ্রীমান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য তাহার মণিরত্রমালা-নামক গ্রস্থে লিখিয়াছেন__ 
কিমত্র হেয়ং ?--কনকঞ্চ কান্ত1। 
মুযুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে কোন্‌ কোন্‌ বস্ত ত্যাগের যোগ্য ?--ধন ও স্ত্রী । 
ক] শৃজ্বল৷ গ্রাণভূতাং হি ?-_নারী । 
জীবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন কি?-স্ত্রী।- 
ত্যাজ্যৎ স্ুখৎ কিং ?__রমনীপ্রসঙ্গঃ | 
কোন্‌ সুখ সম্যক্রূপ পরিত্যাগের যোগ্য-্্রীসস্তোগ | 
দ্বারং কিমাহে। নরকপ্য ?__নারী। 
নরকের দ্বার কি ?নারী। 
সম্মোহয়ত্যেব জুরেব কা £- স্ত্রী । 
সুরার মাফ মন্ুষ্যকে কে উন্মত্ত করে ?-স্্রী। 
বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোহস্তি কো বা £-- 
নার্ধ্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো। যই |. 
এই জগতে বিজ্ঞ হইতেও মহাবিজ্ঞতম কে ?-ধাহাকে পিশাচীরূপিণী নারী 
বঞ্চনা করিতে পাঁরে নাই। 1 


* কপিলদেবও স্যযমরশ্মিকে ঠিক এইরূপ বলিয়াছিলেন । যথা» 
দবন্দারামেষু সর্কেধু ষ একো রমতে বুধঃ | 
পরেষামন্ুপধ্যারং স্তং দেবা! ব্রাহ্মণং বিছুঃ ॥ 

ম, ভা, মো, ধঃ ৯৪ | ৩০ ।-- 
যিনি আপনার চতুর্দিকে দম্পতীদিগকে পরস্পর অন্ধুরক্ত দর্শন করিয়াও 
আপনি ঈর্ষাশূন্য হৃদয়ে একাকী বিহার করিতে পারেন, দেবতার! তাহাকেই 
ব্রাহ্মণ ( বন্ধজ্ঞ ) করির1 নির্দেশ করিয়। থাকেন ।__ 

+ এস্থলে স্ত্রীদিগকে যেরূপ পুরুষদিগের সাধনের অন্তরায় রূপে বর্ণন! 
করা হঈয়াছে, পুরুষদিগকে ও পক্ষান্তরে স্্ীদিগের সাধন সম্বন্ধে তদ্রপ জানিতে 


অবিবাহিত জীবন, ব1 উদ্ররেত। আশ্রম । ১৩৯... 


মহর্ষি কপিল হার জননী দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন-__ 
সঙ্গং ন কুর্ধ্যাৎ্ প্রামদান্থ জাতু যোগস্য পারৎ পরমারুরস্কুঃ | 
মৎসে বয়। প্রাত্িলন্ধাত্মললাভে। বদন্তি যা নিরয়দ্বারমন্য ॥ 
যোপধাতিশনৈর্সায়া যোষিদ্দেব বিনির্মিতা | 
তামীক্ষেতাত্মনো স্ৃত্যুৎ তৃণৈঃ কুপমিবারতম্‌ ॥ 
ভা, ৩।৩১। ৩৮৩৯। 
যেব্যক্তি যোগের পরম পারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই 
প্রমদার সাহচর্য করিবেন না; কারন, ত্রহ্মসিদ্ধ যৌগীরা কহিয়া থাকেন, 
যিনি আমার ( অর্থাৎ পরমেশ্বরের ) সেবা দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
নারী তাহার পক্ষে নরকের দ্বারম্ব্প। দেবনিশ্সিত প্রমদারূপিণী মায়া 
ওশ্রষাদি দ্বারা অল্পে অল্পে আন্গত্য করিতে থাকে; কিন্ত জ্ঞানী তৃণাচ্ছন্ন 
কুপের গ্তায় তাহাকে আপনার মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিবেন । * 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ববকে কহিয়াছিলেন-__ 
স্্রীণাৎ স্ত্রীনঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত। দূরত আত্মবান্‌। 
ক্ষেমে বিবিক্ত আনীনশ্চিন্তয়েন্সামতক্দ্রিতঃ ॥ 
ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশে। বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ | 
যোষিৎসঙ্গাৎ যথ। পুংষে। যথা তত্নলিসঙ্গতঃ ॥ 
ভা, ১১। ১৪ 1 ২৯-৩০। 


হইবে। কারণ শাস্ত্রকারগণের, স্ত্রীদিগের প্রতি এরূপ কটাক্ষপাতের উদ্দেশ্য, 
আর কিছুই নয়, কেবল স্ত্রী ও পুরুষ ইহাঁদিগের পরম্পরের নৈকট্য দ্বারা যে 
অনেক সময় তাহাদের উভয়েরই মনের মধ্যে চঞ্চলতা এবং আসক্তি জন্মে, 
এবং তজ্জনিত তাহাদের উভয়েরই ষে সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয় 
এইটি সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া মাত্র। নতুবা তাহার! যে পুরুষ- 
দিগের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং স্ত্রীদিগকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন, তাহা নহে; 
কারণ তাহ! হইলে তাহার৷ স্ত্রীকে গৃহের শ্রী, পুরুষের সহ্ধন্সিনী এবং শরীরের 
অর্ধাংশ রূপে কখনই বর্ণনা করিতেন না । অধিক কি তশ্বশাস্ত্রে স্ত্রীলোক 
মাত্রকেই দেবীবূপে দেখিবার উপদেশ আছে। 


২৩৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


আত্মাবান্‌ ধীর ব্যক্তি স্ত্রীগণের এবং স্ত্রীসঙ্গী-ব্যক্তিগণের সঙ্গ দূর হইতে পরি- 
ত্যাগ করিয়া ভয়শৃন্ত দেশে একাকী অবস্থিত থাকিয়। আলস্য পরিত্যাগ 
করত সর্বদা! আমাঁকে চিত্তা করিবেন । কারণ, স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির 
সাহচর্ষ্যে তাহার যেরূপ ক্লেশ এবং বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কিছুতেই সেরপ 
হইবার সম্ভীবন! নাই। 


তুলসীদাস বিবাহ-সন্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন। যথা 
বেহা বেহ! সব্‌ কোই কহে, 
মের! মন্মে এহি ভায়ে । 
চড়খাটোলি ধো ধে! লগড়া, 
জেহেল্‌ পর লে যাওয়ে ॥ 
সকলেই হর্ষে বিবাহ বিবাহ বলে, কিস্ত যখন পাত্রকে চৌপালায় চাপাইয়। 
বাজনা বাজাইতে বাঁজাইতে লইয়া যায়, তখন আমার মনে এইরূপ ভাবের 
উদয় হয়, যেন এই ব্যক্তিকে আজন্ম আবদ্ধ করিবার জন্য প্রথম কারাগারে 
লইয়া যাইতেছে। 
চৈতন্যদেবও তপনমিশ্রের পুত্র ভট্র রঘুনীথ প্রভৃতি তাঁহার অবিবাহিত 
যুবা শিষ্গণকে চিরজীবন অবিবাহিত থাকিবার জন্য উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন | * যথা 


* ঈশা তাহার শিষ্যগণকে বিবাহসম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন ; যথা, 
[19 018017193 ০? 00056 ৪ 81060 1720. ]6 006 9888 0£ 609 
1090, ০৪ ৪০ চ7161) 1119 119, 16 19 1000 2000. 60 10917, 


839৮ 159 9910. 1060 60900. 480] 0060. 080006 1906159 01059 997106, 
৯৩ 0095 60 10010 16 19 0110, 

[া০2) 0679 213 50009 68000158 71010) 619 8০0 ০0, 1000 60611 
200600679 02000 2100. 00579 215: 80209 600001)8১ 1010) জা: 70809 
9010001)9 ০0৫ 1090; 800. 00913 ০০ 01)001)9, 1010) 1186 13809 ৬ 
8615%98 6010001)8 10: 099 100000120 ০1 106587)5 8810, 

[৩ 6086 15 219 6০ 16091 16 196 17100 28081%9 1, 


[0195 91817, 91 ঠা, সা 10, 21,128, 


অবিবাহিত জীবন, বা উদ্দধরেত। আশ্রম । ১৩৫৯ 


অষ্টমাস রহি প্রভু ভে বিদায় দিল । 
বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল ॥ 
বদ্ধ পিত৷ মাতা যাই করহ সেবন । 
বৈষ্বপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ 
পুনরপি একবার আমিহ লীলাচলে । 
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে ॥ 
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দ্িল। | 
প্রেমে গরণর ভউ, কান্দিতে লাশিল। ॥ 
চৈতন্যচরিতামৃত, অস্তলীলা, ১৩ পরিচ্ছেদ । 
যাহা! হউক, এই উদ্ধরেতা আশ্রম সকলের পক্ষে গ্রহণীয় নহে । ধাহাঁর 
এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে “জীবন যায় যাইবে তথাপি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত 
হইয়! কখনই ধর্মপথ উল্লজ্ঘন করিব না) জীবিত থাঁকিতে কখনই জিতেন্দি- 
য়তাবৃত্তি পরিত্যাগ করিব না)” তাহারই এই আশ্রম গ্রহণ করা কর্তব্য। 
এবং এই জিতেন্দ্রিয়তাবৃত্ভিও সহজে লাভ করা যায় না। হ্ষগতপ্রাণ না 
হইলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া! যায় না। * 


সেন্ট পল বলিয়াছিলেন__ 

7৪০ 606160:6 %0 ৮৪ 85009009080. 10078. [619 ৪০০৫ 
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* ব্রন্ধচর্য্য আশ্রমের অন্য কোন লক্ষণ বা কার্ধ্য বর্তমান না! থাকিলেও 
যে সকল ব্যক্তি চেষ্টা ও ঘত্বদ্বারা কেবল মাত্র অষ্টা্গ মৈথুন পরিত্যাগ 





4৯৩৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


জিতেন্দ্রিয়তার দৃষ্টাস্তস্বরূপে গুকদেব এবং চৈতন্যদেবের শিষ্য ও সম- 
কালীন বৈষ্ণব যবন হরিদাসের বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে! অজিতে- 





করিতে সক্ষম হন, শাস্কারগণ তাহাদিগকে প্রকৃত ব্রহ্মচারীরূপে নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। যথা )-- 

স্মরণং কীর্ভনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহাভাষণম্‌। 

সংকল্পোহ্ধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়। নিষ্পত্তি রেৰ চ। 

এতন্মৈথুনমন্টাঙ্গং প্রবদস্তি মনীধিণঃ ॥ 

বিপরীতং ্রহ্মচর্য্যমেতদেবাষ্ট লক্ষণম্‌ ॥ 

দক্ষ, ৭1 ৩২--৩৩। 
রস পূর্বক রমণীর স্মরণ, কীর্তন, কেলি, দর্শন, গুহা কথন, মনে মনে সঙ্কল্প, 
উদ্যোগ এবং ক্রিয়া নিষ্পত্তি, এই আটটাকেই পণ্ডিতের! মৈথুনের অষ্ট অঙ্গ 
রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিপরীত অর্থাৎ উহ! বর্জন করাই ব্রক্ষ- 
চর্ধ্য, স্থুতরাং উহ্থাও অষ্টাঙ্গ বা অষ্ট লক্ষণযুক্ত। ( যথা__ভীন্ম, রাঁজকাধ্য ও 
যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে নিযুক্ত থাকিয়াও ত্রহ্মচারীশ্রেষ্ঠ রূপে সর্বত্র উল্লিখিত 
হইয়াছেন।) | 
ধিনি এই ত্রহ্মচর্য্য বৃত্তি সম্যকৃরূপে পালন করেন, শাস্ত্র অনুসারে তাহার 

ব্রহ্ষলোক বা মোক্ষ প্রাপ্তি নির্দিষ্ট হয়। যিনি মধ্যম রূপে পালন করেন 
তিনি দেবলোক বা সত্যলোক লাভ করেন। এবং যিনি নিক্রষ্টর্ূাপে এই 
বৃত্তি পালন করেন, তিনি বিদ্বাবান্‌ দ্বিজশ্রেষ্ঠ হুইয় পুনর্ধার পৃথিবীতে 
জন্ম গ্রহণ করেন। যথা )__-মহাভারত-মোক্ষধর্্ম ৪১ অধ্যায় ১০ ক্পোক। 

সম্যগৃত্তি ব্রহ্মলোকং প্রাপ্রয়ান্মধ্যমঃ স্থরান্‌। 

দ্বিজাগ্রো। জায়তে বিদ্বান্‌ কন্যীং বৃত্তিমাস্থিতঃ ॥ 
র্গচ্য্যকে শাস্ত্রে কেবল শারীরিক তপস্যা রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা__ 

্র্মচর্য্য মহিংস! চ শারীরং তপ উচ্যতে। 

বাড্মনে। নিয়মঃ সমঙ্ মানসং তপ উচ্যতে ॥ 

ম, ভা, মে।, ধ, ৪৪1 ১৮। 
ব্র্মচর্য্য ও অহিংস! শারীরিক তপস্যা; এবং বার্যু ও মনের সংঘম 

করাই মাননিক তপস্যা বলিয়! অভিহিত হইয়া থাকে। . 


অবিবাহিত জীবন, খা উদ্ধারেতা আশ্রম ১৩৭ 


কিক ব্যক্তি এই আশ্রমে প্রবিই্ই হইলে তাহার নিশ্চয়ই সকল দিক নষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা । | 

ব্যাসনন্দন শুকদেন তত্জ্ঞানলাভার্থে তদীয় পিতৃশিষ্য মহারাজ জনক- 
পরিপালিত বিদ্রেহনগরীতে উপনীত হন। অনন্তর তিনি পুরপ্রবেশকালে 
মহারাজকে সংবাদ প্রদান করিতে কহিলে, দ্বারপাল মহারাজের নিকট গমন- 
পূর্বক কহিল, হে রাজন্, ব্যাদদেবের পুত্র শুকদেব দ্বারদেশে দগ্ত'য়মান 
আছেন । অনন্তর মহারাজ জনক শুকদেবের জ্ঞানপরীক্ষার্থ অবচ্ঞা গ্রদর্শন- 
পূর্বক “থাকুক” এইমাত্র বলিক্সা সাত দিন শৌনাবলম্বন করির1 রহিলেন | 
শুকদেব উন্মন! হইয়1 সেই স্থানে সাত দিন অভিবাহিত্ত করিলেন । ভদ- 
নস্তর মহারাজ জনক'ভীহাঁকে অন্তঃপূরে প্রবেশ করাইলেন । এবং "অন্তপুৰে 
রাজা দৃপ্ত হন না, এই বার্তা প্রচার করাইয়া স্বয়ং তথাঁর আরও সাতদিন 
অদৃশ্তভাবে থাকিলেন । তখন অন্তঃপুরমধ্যে বিবিধবিলাসশালিনী রূপলাবণা- 
বতী মদোন্মত্তা কামিনীগণ নানাপ্রকার ভোজা ভোগ্য সামগ্রী দ্বারা শুক- 
দেবের লালন পাঁলন করিতে লাগিলেন । কিন্ত বেরূপ মৃদ্ব সীরণ দ্বার! বদ্ধ 
মূল অচল সঞ্চালিত হয় না, তদ্রপ সেই সমস্ত ভোগসুখাঁদি দ্বারা অথব! 
সপ্তাহ দ্বারে স্থিতির জন্য অপমান দ্বারা মহাঁষোগী শুকদেবের মন কিছুমাত্র 
বিচলিত হইল নাঁ। ভৎ্কালে তিনি কেবল আন্মনিষ্ঠ জুখকে অবলম্বনপূর্ববক 
পূরণচন্দ্রসদূশ গ্রস্নবদনে মৌনাঁবলগ্ধন করির! রহিলেন।* তদনস্তর মহারাঁজ 
জনক এইরূপ পরীক্ষা দ্বার! সেই প্রমুদিতাঁ। শুধ্্যবের স্বভাব স্বর্বতোভাবে 
বিদ্রিত হইয়। তীহাকে স্বসমীপে আনয়নপুর্রক প্রণনি করিলেন । 

হরিদাস একজন চৈতন্টের পুর্ব রী এবং সমকাঁপীন টবষ্কব। ইনি 
জাতিতে মুসলমান ছিলেন । কিন্ত ইহাকে দেখিলে আঁর বোধ হইত না যে 
ইনি কোন কালে মুসলমান ছিলেন । শাঞ্রিপুরের নিকট বেনাপোলের বন 
মধ্যে একটা কুটারে বসিয়। ইনি প্রায়ই তপস্ত1। করিতেন । কখনও বা হুরি 





* তে ভোগাস্তানি ছুঃখানি ব্যাসপুত্রস্ত তন্মনঃ। 
নাহ, মন্দপবন] বদ্ধপীঠমিবাচলম, ॥ 
কেবলং স্থথমাত্মস্থং মৌনী মুদিতমানসঃ। 
'সংপুর্ণ ইব শীতাংশুরতিষ্ঠদমলঃ শুকঃ ॥ 


১৮ 


৫৯৩৮ মুক্তি এবং তাহার সাঁধন। 


নামরনে মন্ত হইয়া এ স্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণও করিতেন। হরিদাঁসের প্রত্তি 
অনেকের শ্রদ্ধ! ভক্তি দেখিয়| রামচন্দ্র খ। নামক নিকটস্থ কোন জমিদার 
তাহার ধর্ম ভ্রষ্ট করিবার মানসে এক বেশ্তাকে কুমন্ত্রণা দিয়া নিকটে পাঠাইয়! 
দেয়। হরিদাস আপনাকে হরিনামের বিস্তীর্ণ ঘন জালে দিবারাত্র একবারে 
এমন করিয়া ঘেরিয়! রাখিতেন যে, তাহার মধ্যে একটুমাত্র ছিদ্র থাঁকিত 
কিনা সন্দেহ। বেস্তা হরিদাসের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য ছুই তিন দিন 
পর্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল 
না। অবশেষে সে আপনি হরিদাসের হরিনামের জালে বাঁধা পড়িল। 
এই ঘটনাটা চৈতন্চরিতামৃতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।* 





* সেই দেশীধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান। 
বৈষ্ণববিদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান ॥ 

হরিদাসে লোকে পুজে সহিতে না পারে। 
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥ 
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পাঁয়। 
বেশ্তাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায় ॥ 
বেশ্তাগথে কহে এই বৈরাগী হরিদাস । 

তোম! সব কর ইহাঁর বৈরাগ্য-ধর্্ম নাশ ॥ 
বেশ্তাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী । 

সে কহে তিন দিনে হরিব তাঁর মতি ॥ 

থান কহে মোর পাঁইক যাউক তোমার সনে । 
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে ॥ 
বেস্ঠা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার । 

দ্বিতীয় বারেতে পাইক যাইবে তোমার ॥ 
রাত্রিকালে সেই বেস্তা স্থবেশ ধরিয়া: 
হরিদাঁসের বাসা গেল উল্লাসিত হইয়। ॥ 
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাইয়া? 
গোসাঞ্চিরে নমস্করি রহিল! দাগ্াইয়। ॥ 


অবিবাহিত জীবন, বা উর্ধরেতা আশ্রম। ১৩৯, 


অঙ্গ উখাড়িয়! দেখায় বসিয়] ছুয়ারে । 

কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর স্বরে ॥ 

ঠাকুর তুমি পরম সুনার প্রথম যৌবন । 

তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে নারে মন ॥ 

তোমার সঙ্গম লাগি লুন্ধ মোর মন । 

তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥ 

হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার । 
খা নামকীর্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার ॥ 

তাবৎ তুমি বসি শুন নামসংকীর্ন । 

নাম সমাপ্ত হইলে করিব যে তোমার মন ॥ 

এত শুনি সেই বেশ্তা বসিয়! রহিলা। 

কীর্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈল। ॥ 

প্রাতঃকাল দেখি বেশ্ঠ। উঠিক্না চলিল। | 

সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিল! ॥ 

আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিল বচনে। 

অবশ্ঠ তাহার সঙ্গ হইবে সঙ্গমে ॥ 

আর দিন রাত্রি হইল বেশ্তা আইল। 

হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল ॥ 

কালি ছুঃখ পাইলে অপরাধ না লবে আমার । 

অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকাঁর ॥ 

তাবৎ ইহা! বসি শুন নামসংকীর্তন। 

নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন ॥ 


_ ভুলসীকে তবে বেশ্তা নমস্কার করি। 


বারে বসি নাঁম শুনে বলে হরি হরি ॥ * 
রাত্রি শেষ হৈলে বেস্তা উষষি মিষি করে। 

তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে ॥ 

কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক মাসে । 

এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আসি শেষে ॥. 


মুক্তি এবং তাঁহ।র সাধন। 





আজি সমাপ্ত হইবেক হেন জ্ঞান ছিল। 
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হৈল ॥ 
কালি সমাপ্ত হবে তবে হবে ত্রতভঙ্গ । 
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥ 
বেগ্ত1! গিরা সমাচার খানেরে কহিল । 
আর দিন সন্ধ্য/কালে ঠাকুর ঠাঞ্ি আইল ॥ 
তুলদীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি । 
ছারে বনি নাম শুনে বলে হরি হরি ॥ 
নান পুর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস । 
ভে পুর্ণ করিব তোঁমার অভিলাষ ॥ 
বীর্ভন করিতে এঁছে রাত্রি শেষ হইল । 
ঠাকুরেন মনে বেশ্যার মন ফিরি গেল ॥ 
দওবহ হরে পন্ডে গাকুরচরণে। 

“চক্র খানের কথা কৈল নিবেদনে ॥ 
বেগ্তা -য়ে সুর্জি পাপ করিয়াছি অপার। 
কৃপা করি কর গে। অধমের নিস্তার ॥ 
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি । 
অজ্ঞ মূর্থ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি ॥ 
সেই দিন বাইতাঁম এ স্থান ছাড়িয়া! । 
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া ॥ 
বেশ্তা কহে কৃপা করি কর উপদেশ । 


ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য তরাঙ্গণে কর দান। 
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥ 
নিরন্তর নান কর তুলসী সেবন। 
অচিরাতে পাবে তবে ককের চরণ ॥ 

এত বলি ভাবে না উপদেশ করি | 
উঠিয়া! চলিলা ষ্ঠাকুর বলি হরি হরি ॥ 


সপ পাপী 


অবিবাহিত জীবন, বা উর্ধরেতা আশ্রম । ১৪১ 


উদ্ধরেতা-নামক আশ্রমী ব্যক্তি যদি দৈবাৎ স্থলিতপদ হইয়া পড়েন, 
তাহা হইলে তাহার রীতিমত অন্ৃতাপ দ্বার প্রারশ্চিত্ত কর! কর্তব্য । যন্দ 
অনুতাপ যথার্থ হয়, তাহা হইলে আর পুর্ব দোষ থাকে না।* 





তবে সেই বেগ্ঠা। গুরুর আজ্ঞা লইল। 
গৃহ বৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মনেরে দিল ॥ 
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে। 
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥ 
তুলসী সেবনকরে চর্ধন উপবাস। 
 ইন্ট্রিরদমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥ 
প্রসিদ্ধ বৈষ্বী হৈল পরম মহাস্তী। 
বড় বড় বৈষব তার দর্শনেতে যাস্তি। 
বেশ্তার চরিত্র দেখি লোকে চমত্কার । 
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার ॥ 
চৈতন্তচরিতামৃত, অন্তলীলা, ৩ পরিচ্ছেদ । 
* মহাত্মা মনু তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধিতে এইরূপ লিখিয়াছেন  যথা-- 
কৃত্বা' পাপং হি সন্তপ্য তন্মাঁৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে | 
নৈবং কুরধ্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পুতে তু সঃ ॥ ১১২৩১ 1, 
পাপ করিয়। যদ্দি অনুতাপ করে, এবং পাঁপ আর করিব ন1! এতাদৃশ 
স্বপ্ন যদি তাহার থাকে, তবে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। 
যথা ষথা মনন্তস্ত দুষ্কতং কর্ম গহ্ততি। 
তথা তথ। শরীরং তত্তেনাধন্ম্ণ মুচ্যতে ॥ মন্থু ১১২৩০। 
যে পরিমাণে ছুষ্কৃতকারীর মন পাপকর্ধুকে দ্বণা করে সেই পরিমাণে মনুষ্য 
ছুষ্কাতি হইতে মুক্ত হয়। ইহা! অন্থতাপেরই প্রশংসা । 
পাপঞ্চেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে । 
মুচ্যতে সর্বপাঁপেভ্যো মহাভ্রেণেব চক্দ্রমাঃ ॥ ম, ভা, বনপর্ধ । 
কোন ব্যক্তি যদ্যপি পাঁপ করিয় পরে পুনর্ধার মঙ্গলের অনুসরণ করেন, 
তাহা হইলে মহামেঘে আবৃত চন্ত্রমার স্ঠায় তিনি পুর্বরৃত সমুদয় পাপ হইতে 
মুক্ত হন। 


১৪২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


ভরষ্টোদ্ধরেতসে! নাস্তি প্রায়শ্চিত্বমথাস্তি বা। 


৬ ৬ রী ্ ৬ ৬ 
উপপাতকমেবৈতৎ ব্রতিনে। মধুমাংমবৎ। 
প্রায়শ্চিত্তাচ্চ সংস্কারাৎ শুদ্ধির্ষদ্ুপরং বচঃ ॥ 

বে, সা, ৩1৪।১১ অধিকরণ। 
উদ্ধরেতা-নামক আশ্রমী ব্যক্তি পুনর্ধার জ্্রীসঙ্গ হেতু আশ্রমত্রষ্ট হইলে 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে কি ন1? ইহার উত্তর এই যে, যেমন মধু-মাংস- 
ভক্ষণ-রূপ উপপাতকের প্রায়শ্চিন্তানস্তর পুনঃসংস্কার হয়, তদ্রপ, স্ত্রীসঙ্গ- 
জনিত উপপাতকের প্রায়শ্চিত্তানস্তর পুনঃসংস্কার হয় । 
শুদ্ধঃ শিষ্টেরুপাদেয়স্ত্যাজ্যে। ব। দোষহাঁনিতঃ 
উপায়ে। হ্যন্যথ! শুদ্ধিঃ গ্ায়শ্চিত্বরুত বৃথা ॥ 
আমুম্সিকে চ শুদ্ধিঃ স্যাত্ততঃ শিষ্টাস্তজন্তি তম্‌। 
প্রায়শ্চিভাদৃষ্টিবাক্যাদশুদ্ধিত্তৈহিকীষ্যতে ॥ 
বে, সা, ৩।৪।১২ অধিকরণ। 
প্রাযশ্চিত্তানস্তর শুদ্ধ হইলে শিষ্টেরা তাহার সহিত ব্যবহার করিবেন কি না? 
তাহাতে যখন পাঁপনাশ হইল তখন তিনি ব্যবহার্য হইবেন, নতুবা! প্রায়- 
শ্চিত্ত বৃথা হয়, ইহা! পূর্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধাত্ত এই যে, যদিও প্রায়শ্চিত্ত 
দ্বারা পারলৌকিক শুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু এঁহিক শুদ্ধি না হওয়াতে শিষ্টেরা 
তাহার সহিত ব্যবহার করিবেন না। 


সম্যাস। 


সন্ন্যাস অর্থে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হওয়া, এবং ঈশ্বরের জন্ত সংসারের 
সমস্ত বিষয় বিসর্জন করা । যাহারা পূর্ণ-সিদ্ধি-লাভের বাগ্খ করেন, 
সন্ন্যাস কেবল তাহাদিগেরই পক্ষে আশ্রয়ণীয়; এবং তাহাদিগেরই পক্ষে 


বন্নযাল। ১৪৩, 


সন্ন্যাস যথার্থ সশরীরে স্বর্ণবাঁস-্বরূপ। নতুবা অন্যের পক্ষে ইহা কেবল 
কষ্টের কারণ মাত্র । বিশেষতঃ সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকারী না হইয়া বাহার 
সংসারকার্ধ্যসমৃহ পরিত্যাগপুর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন, তীহাদিগেকে 
ষ্টাচারী ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারা যার না। তাহারা সন্গ্যাসগ্রহণ 
দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরম পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণই করিয়! থাকেন। অতএব 
ধাহাদিগের সন্যাসগ্রহণের অধিকার না জন্িয়াছে, তাহারা যেন কদাচ 
সন্ন্যাসগ্রহণ না করেন। কারণ, তদ্বারা তাহাদের উভয় দিকই নষ্ট হইবে; 
এবং শ্রমমাত্র সার হইবে । পূর্ববকাঁলে যাহারা অধিকারী না৷ হইয়া! সন্ন্যাস- 


গ্রহণ করিত, দেশের শাঁসনকর্তুগণ তাহাদিগকে তজ্ঞন্ত দণ্ভাগী করিতেন । 
যথা, দক্ষ লিখিয়াছেন-_ 


ত্রিদগুব্যপদেশেন জীবন্তি বহবে। নর1ঃ | 

য্ত ব্রন্ম ন জানাতি ন ত্রিদণ্তী হি স ম্বতঃ ॥ 

নাধ্যেতব্যৎ ন বক্তব্যং ন শ্রোতব্যং কথঞ্চন । 

এতৈঃ সর্কৈঃ সুনম্পন্নো যতির্ভবতি নেতরঃ ॥ 

পারিব্রাজ্যৎ গৃহীত! তু যঃ স্বধর্মে ন তিষ্ঠতি । 

শ্বপাদেনাক্কয়িত্ব। তং রাজ] শীন্্রন্প্রবাসয়েৎ | 

৭1 ৩৩--৩৫। 
অনেক লোকই ব্রিদণ্ভীর ছল করিয়া! জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু যে 
রক্ষজ্ঞ নহে, সে ত্রিদণ্তী নহে। তাহার নিকট অধ্যয়ন করিতে নাই, 
তাহার সহিত কথোপকথন করিতে নাই, তাহার কথা বা উপদেশ শুনিতে 
নাই। যে ব্যক্তি ব্রহ্গজ্ঞ এবং পূর্বোক্তধর্মাবিশিষ্ট, তিনিই যথার্থ যতি ঃ 
তত্তিন্ন ব্যক্তি কখনই যতি নহে। সন্ন্যাসধর্্ম গ্রহণ করিয়া যে স্বধর্ম্ে থাকিতে 
না পারে, রাজ! তাহাকে কুকুরপদের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া শীপ্রই বহিষ্কৃত 
করিয়। দ্রিবেন। | 
নারদ কহিয়াছিলেন, হারা মোক্ষলাভের উপযুক্ত হইয়াছেন, তাহা- 

রাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। নতুবা! যে গৃহের সর্কত্রই ত্রিবর্গ রোপণ করা 
আছে, সেই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্রজ্যা অবলম্বন করিয়া কৌন সন্ন্যাসী 


১৪৩ মুক্তি এবং তাহার নাধন। 


যদি পুনর্ধার সেই প্রিবর্গেরই সেবা করে, তাহা! হইলে সেই নির্লজ্জ 
ব্ক্তিকে বাস্তভোজী ( অর্থাৎ কুকুর) শব্দে কহা যাঁয়। (কারণ, কুকুরগণ 
যেরূপ বমন করিয়া পুনব্ার সেই সকল বমনান্ন আহার করে, তাহারাও 
তন্দরপ ত্রিবর্গসংযুক্ত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ধার সেই সকল ত্রিবর্ণেরই 
সেবা করে ।)*% 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন-_ 
যন্ত্বনং্যতষড় বর্গঃ প্রচণ্ডেক্ট্রিয়নারথিঃ | 
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত-ক্্িদগুমুপজীবতি ॥ 
স্থরানাত্বানমাত্বস্থং নিহ্ু,তে মাঞ্চ ধর্্মহা । 
অবিপক্ষকষায়োহম্মীদমুম্মাচ্চ বিহীয়তে ॥ 
ভা, ১১। ১৮। ৪০-৪১। 
যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই, এবং প্রচণ্ড ইন্ড্রিয়কে সারথি করিয়া- 
ছেন, এবং ধিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্য রহিত, অথচ সন্নাস অবলম্বন করিয়।- 
ছেন, এতাদৃশ ধর্্মবিঘাতী ব্যক্তি দেবতাদ্িগকে আত্মাকে এবং আত্মস্থ 
আমাকে বঞ্চনা করেন; এবং অসম্পূর্-অভিলাষ হইয়া ইহ ও পরলোক 
হইতে চ্যুত হন। 
ভগবান্‌ শিব নিক্নলিখিত প্রকার ব্যক্তিগণকে সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকারী- 
রূপে নিরূপণ করিয়াছেন ; যথা 


ব্রহ্মজ্ঞানে সনুৎ্পন্নে বিরতে সর্ধকম্রণি । 
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যানাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ 
ম, নি, তন্ত্র, ৮২২২। 


যথার্থ ব্রহ্ষজ্ঞান সমুত্পন্ন হইলে সাধক যখন ক্রিয়ামাত্র হইতে অেক্ষমতাঁ- 
প্রযুক্ত) বিরত হইবেন) এবং যখন তাহার অধ্যাত্মবিদ্যায় বিশেষ পারদ তা 


* যঃ প্রত্রজ্য গৃহাৎ পুর্ব্ং ব্রিবর্ীবপনাঁৎ পুনঃ ) 
যদি সেবেত তান্‌ ভিক্ষুঃ স বৈ বাস্তাস্তপত্রপঃ ॥ 
ভা, ৭। ১৫। ৩৬। 


সন্ন্যাম। ১৪৫ 


জন্মিবে, তখনই তিনি সন্গ্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন, নতুব! সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিবেন না। * | 


ভগবান শ্রীরুষ্ণ উদ্ধবকে সন্ন্যাস-আশ্রম-সম্বন্ধে এইরূপ কহিয়াছিলেন_- 
গৃহাশ্রমো। জঘনতে। ব্রহ্মচর্যযংৎ হাদে। মম । ২ 
বক্ষংস্থানাৎ বনে বাসে ন্যাসঃ শীর্ষণি সংস্থিতঃ ॥ 
ভা, ১১1১৭।১৩। 
গৃহাস্থাশ্রম আমার বিরাঁটরূপের জঘন হইতে, ব্রহ্গচর্ধ্য আমার হৃদয় হইতে, 
বানপ্রস্থ আমার বক্ষঃস্থল হইতে, উৎপন্ন হয়; সন্গ্যাস আমার মস্তকে স্থিত । 
আশ্রমাণামহং তুর্য্যে। বর্ণানাং প্রথমোহনঘ ॥ 


ভা, ১১।১৬।১ন৯। 


* ভগবান্‌ মহেশ্বর নিম্নলিখিতপ্রকাঁর ব্যক্তিদ্িগকে যথার্থ সন্ন্যাসী 
বলেন। যথা : 

অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তে৷ নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জিতঃ ৷ 
নির্মমো নিরহঙ্কাঁরঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ ॥ 
ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্তরিয়া ৷ 
রেতস্ত্যাগমস্য়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জজয়েৎ ॥ 

ংসো ন কৃর্যযাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরি গ্রহম্‌ । 
প্রারন্বমস্্ন্‌ বিহরেন্নিষেধবিধিবর্জিতঃ ॥ 
ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্ানি কর্্মাণি গৃহমেধিনাম্‌। 
তুরীয়ে! বিচরেৎ ক্ষৌথ্ীং নিঃসঙ্কয্পো। নিরুদ্যমঃ ॥ 
বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যম্মাতম্মাৎ্ৎ সমাগতম্‌। 
দেশং কালং তথ! পাত্রমন্্রীয়াদবিচারয়ন্‌॥ 
শোঁকদ্বেষবিমুক্তঃ স্যাৎ শত্রৌ মিত্রে সম ভবেৎ। 
শীতবাতাতপসহঃ সমে। মানাপমাঁনয়োঃ ॥ 
সমঃ শুভাগুভে তুষ্টো৷ যদৃচ্ছাপ্রাডবস্তন! । 
নিশ্বৈগুণ্যে। নির্তরিকল্পো নির্লোভঃ স্যাদসঞ্চযী ॥ 


ম, নি, তন্ত্র ॥ 
১৯ 


১৪৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


হে উদ্ধব! আশ্রমের মধ্যে আমি চতুর্থ আশ্রম অর্থাৎ সন্গ্যাস, এবং 
বর্ণের মধ্যে আমি প্রথম বর্ণ অর্থাত ব্রা্মণ | * 
গ্বীতার মধ্যেও দেখিতে পাঁওয়! যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাহার প্রিয় 
ভক্তগণের লক্ষণ-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন, যখা-_ 
তুল্যনিন্দাস্ততির্দেইনী মন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয় নরঃ ॥ 
গী, ১২।১৯। 
যেব্যক্কি স্ততিনিন্দায় হর্যবিষাদ্দ জ্ঞান না করেন, যিনি বাক্যসংযম করেন, 
যিনি অদৃষ্টাধীন লব্ববস্ততেই সন্ষ্ট থাকেন, যিনি নিকেতনবিহীন হন, এবং 
যিনি স্থিরবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া! আমাকে ভক্তি করেন, তিনিই আমার প্রিয় 
€এ স্থলে “অনিকেতঃ” শব্দের দ্বার। স্পষ্ট সন্ন্যাস বুঝাইতেছে)। 
উদ্ধব শ্রীরষ্ণকে কহিয়াছিলেন__ 
বাতাশনা য খষয়ঃ শ্রমণণ উদ্ধমন্থিনঃ | 
ব্ন্মাখ্যৎ ধাম তে যাস্তি শাস্তাঃ সন্্যাসিনোহমলাঃ ॥ 
ভা, ১১৬৪৭ 
উদ্ধব কহিলেন, হে ভগবন্! বাঁতাশন, উর্ধরেতা, শ্রমণ, শান্ত, অমল 
সন্গ্যাসী খষি সকল তোমার ব্রহ্মনামক ধামে গমন করেন । 
মহামতি বিদুর দৃতরাষ্্রকে কহিয়াছিলেন-__ 
যঃ শ্বকাৎ পরতো! বেহ জাতনির্কেদ আত্মবাঁন্‌। 
হৃদি কুত্বা হরিৎ গেহাঁৎ প্রাব্রজেৎ স নরোত্মঃ ॥ 
যে মনস্থী ব্যক্তি আপনার আকন্মিক বুদ্ধিপ্রাথর্য্য বা অন্তের উপদেশে সংসাঁর 
লালসা পরিত্যাগ করিয়! হৃদয়ে হরিকে চিস্ত|! করিতে করিতে গৃহ হইতে 
বহির্গত হন, এবং প্রব্রজ্য অবলম্বন করেন, তাঁহার নাম নরোত্তম। 
* ধর্মাণামন্মি সন্যাসঃ ক্ষেমাণামবহির্মতি। ভাগবত। 


শ্রীকৃষ্ণ আরও অন্যত্র করিয়াছিলেন--আমি ধর্মের মধ্যে সন্ন্যাস, এবং 
অভয় স্থানের মধ্যে অস্তনিষ্ঠ। | 


অন্নযাস। ১৪৭ 


দেবধি নারদ যুধিষ্টিরকে কহিয় ছিলেন-__ 
যশ্চিত্তবিজয়ে যত্বঃ স্যান্নিঃনঙ্ষোহপরি গ্রহঃ 
একো বিবিক্তশরণে। ভিন্ষুর্ভিক্ষা মিতাশনঃ 


ভা, ৭1১৫।৩০। 
যে ব্যক্তির চিত্ত জয় করিতে ইচ্ছ! হইবে, তিনি উদ্যক্ত হইয়! সন্তান অব- 
লম্বন করিবেন, পরিগ্রহপরিত্যাগী হইয়া একাকী একাস্তে অবস্থিতি করিবেন, 
এবং ভিক্ষা! করিয়া! পরিমিত আহার করিবেন । * 
এই শ্লোকের টাকায় শ্রীমান্‌ শ্রীধর ন্মামী নিয়লিখিভ স্মতিবচনটা উদ্ধত 
করিয়। দিয়াছেন__ 
দন্দ্বাহতব্য গাহ-্থ ধ্যানভঙ্গাদিকারণম্‌ | 
লক্ষযিত্বা গৃহী স্পষ্টৎ সন্নযবেদবিচারয়ন্‌ ॥ 
গৃহস্থাশ্রমকে সুখুংখাদি-বূপ-্বন্ব-কতৃক সম্যক পীড়িত ব্যক্তির ধ্যান 
ভঙ্গাদির একমাত্র কাঁরণ-রূপে সাক্ষীৎ দর্শন করিয়? গৃহী ব্যক্তি কোন বিচার 
না করিয়াই সন্তাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন । 1 





* যদিও তন্বজ্ঞানী সন্যাঁসিগণ শান্ত্রীয় কোনপ্রকার বিধি নিষেধের অধীন 
নছেন, তথাপি (ইন্দ্রিযরগণকে সংযত রাখিবার জন্য )সচরাচর একবারে- 
অধিক তীহাদিগের আহার কর! কর্তব্য নহে । যথা মন্থু লিখিয়াছেন-_- 

এককাঁলঞ্চরেজৈক্ষ্যং ন প্রসঙ্জেত বিস্তরে | 
ভৈক্ষ্যে প্রসক্তো হি যতির্বিষয়েঘপি সঙ্জতি ॥ মন্ু, ৬।৫৫। 
প্রাণ-ধারণের জন্য একবারমাত্র ভিক্ষা! করিবে, অধিক ভিক্ষা! করিবে না, 
অধিক ভিক্ষা করিলে আহারের আধিক্যে প্রধান ধাতুর বৃদ্ধি হইলে কামিনী, 
প্রভৃতি বিষয়-স্থুথে আসক্ত হইতে হইবে। 

+ ঈশা তাহার শিষ্যগণকে সর্বন্ব বিক্রয় করিয়! দরিদ্রদিগকে বিতরণ 
করত পুর্ণ ফকির হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। থা 
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১৪৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


মহাত্মা ভীক্মদেব যুধিঠিরকে কহিয়াছিলেন, “মহাঁঙ্জ! হারীত সন্যাস 
ধর্মকেই মোক্ষলাভের প্রধান সাধন বলিয়া! নির্দেশ করিয়া গরিয়াছেন। 


ভা1)91:6 100 (1219? 21019:0801890, 7581605৮0০৮, ০০0010960, [00 15679 
০৪) :989019 19, 00615 5০0 11996092190, 


98], 9, 0 আআ, 


অন্য সময় খ্রীষ্টকে এক ব্যক্তি আসিয়৷ জিজ্ঞাসা করে, প্রভো, কি কর্ম 
করিলে অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারিব ? গ্রীষ্ট বলিলেন, কাহাকেও 
হত্যা করিওনা, পরদার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, 
পিতা মাঁতাকে ভক্তি করিবে, এবং প্রতিবেশীদিগকে আপনার ন্যায় ভাল 
বাসিবে। 
তাহাতে সেই জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তি বলিলেন, বাল্যকাল হইতে আমি এইমত 
চলিয়। আসিতেছি, এক্ষণে অবশিষ্ট যাহা করিতে হইবে, সেই মত আদেশ 
করুন। তাহাতে শ্রীষ্ট বলিলেন__ 
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8113], 90, 11, তু, 
পারস্ত কবি হাফেজ বলিয়াছিলেন-_ 
প্যদি মহান্‌ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্তে সংসারের সর্বস্ব বিনাশ কর, তোঁমাঁর 
আপাদ মস্তক সর্ধাঙ্গ ঈশ্বরের জ্যোতিতে পুর্ণ হইবে। তোমার অস্তিত্বের 
ভূমি বিলোড়িত হইলে মনে করিও না যে তুমি বিনষ্ট হইবে ।” 
প্রসিদ্ধ কবি খাজা হাঁফেজের প্রবচনাবলী-- 
“দেওয়ান হাফেজ” নামক মূল পারশ্ত গ্রস্থ হইতে অঙ্গবাদিত। 


অন্ন্যাস। ১৪৯ 


জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিরাই এই ধর্ম আশ্রয় করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন । * 
কিন্তু অজ্ঞানের! এই ধর্ম পালন করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগের পরিশ্রম- 
মাত্র সার হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীকে অভয় 1 


দান করিয়। গৃহাশ্রম 'পরিত্যাগপুব্বক সন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন, 
তিনিই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন।” ম, ভা, মো, ধ, 


* বিজানতাঁং মোক্ষএষ শ্রমঃ স্যাদবিজানতাং | 
মোক্ষয়ানমিদং কৃতন্নং বিছুষাঁং হারীতোইব্রবীৎ ॥ 
অভয়ং সর্ব সত্বেভ্যে! দত্বা ষঃ প্রত্রজেদগ্‌হাঁৎ। 
লোক! স্তেজোময়া স্তশ্ততথানস্তায় কল্পতে ॥ 
ম, ভা, মে], ধ, ১০৩। ২১--২২। 
1 যন্মান্নোদ্িজতে ভূতং জাত কিঞ্চিৎ কথঞ্চন। 
সোভয়ং সর্ধভূতেভ্যঃ সংপ্রাপ্পোতি মহামুনে ॥ 

হে মহাঁুনে ? যাহা হইতে কোন প্রাণী কখন ভীত ন! হয়, কোন প্রাণী 

হইতে তাহার ও কখন কোন রূপ ভয়ের সম্ভাবনা! নাই। 
ম, ভা, মো, ধ, ৮৮ ৩১। 
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো যো দদাতি দয়াপরঃ | 
অভয়ং সর্বভূতানি দদতীত্যনুশুক্রম ॥ 
ম, ভা, অনুশা, ১১৬ 1৫৭০২। 
যে দয়ালু ব্যক্তি তাবৎ প্রাণীকে অভয়দাঁন করেন, শুনিয়াছি প্রাণিপুঞ্জও 
তাহাকে অভয় দান করিয়। থাকে । 

“পাতগ্রল” শাস্ত্রেও এই প্রকার কয়েকটা মহাত্রতের উল্লেখ আছে। যথা, 
“যে ব্যক্তি কায়মনোধাক্যে মিথ্যা পরিত্যাগ করেন, তাহার কথা, ঈশ্বর 
কখনও মিথ্যা হইতে দেন ন1-অর্থাৎ তিনি বাকৃসিদ্ধ হন। যিনি ভ্রমেও 
পরের দ্রব্য অপহরণ ন1 করেন,:তাহার কখনও কোন বস্তর অভাব হয় না। 
এবং ধিনি তাঁবৎ প্রাণীকে অভয় দান করেন কোন প্রাণী হইতে তীহাঁর 
কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।” 


১৫০ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


সন্ন্যাস-আশ্রম-সন্বন্ধে ভগবান শিব এইরূপ বলিয়াছেন__ 
ব্রহ্ষচর্য্যাশ্রমে। নাস্তি বানপ্রস্থোহপি ন প্রিয়ে ৷ 
গারস্্যোভৈস্ষুকশ্চৈব আশ্রমে দো কলৌ যুগে ॥ 
ম, নি, তন্ত্র, ৮। ৮। 


কলিষুগে কেবল মাত্র গার্স্থ্য এবং সন্ন্যাস এই ছুইপ্রকার আশ্রম আছে,* 
্রহ্মচর্ধ্য অথব। বানপ্রস্থ আশ্রম কলিতে নাই। 





* যদিও কোন কোন স্থানে এপ্রকার বচন দেখিতে পাওয়া! যায় যে 
কলিতে নন্যাসগ্রহণ নিষেধ, যথা. 
“অশ্বমেধং গবালম্তং অন্নযাসং পলপৈতৃকম্‌ । 
দেবরেণ সুতোৎ্পত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥% 
মলমাসতত্বে ত্র, বৈ, পুরাণোদ্ধত শ্লোক। 
তথাপি, যখন ভগবাঁন্‌ মহেশ্বর স্বয়ং তন্ত্রশান্ত্রে কলিতে সন্স্যাসের ব্যবস্থা 
দিয়াছেন, তখন সামান্যে ইহার কখনই খণ্ডন হইতে পারে না) বিশেষতঃ 
কলিতে তত্বমতেরই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য অধিক। কলির উপর (তন্ত্র 
ব্যতীত) অন্য শাঙ্জাদির তাদৃশ অধিকার নাই। শাস্ত্রকারগণ সত্যযুগে 
বেদের, ত্রেতাতে স্থৃতির, দ্বাপরে পুরাণের, এবং কলিতে তন্তবেরই সম্পূর্ণ 
অধিকার নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যাহ! হউক এইরূপ বিভিন্ন প্রকার 
মতের মীমাংসা শ্বরূপ ভগবান শিব বলিয়াছেন ষে কলিতে বেদৌক্ত সন্ন্যাস 
না থাকিলেও আগমৌক্ত সন্ন্যাস আছে । যথা, 
ভৈক্ষুকেপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তং দণুধারণং | 
কলৌনাস্ত্েব তত্বজ্ঞে যতস্তৎ শ্রোত সংস্কৃতিঃ ॥ 
শৈব সংস্কার বিধিনাবধৃতাশ্রম ধারণং। 
তদ্দেব কথিতং ভদ্রে সংক্যাঁস গ্রহণং কলো ॥ 
ম, নি, তন্ত্র ৮। ১০--১১। 
রঘুনন্দন (ন্মার্ত) মলমাসতত্বের উক্ত শ্লোকের নিয়ে লিখিয়া গিয়াছেন 
যে কলিতে সন্ন্যাস নিষেধ চক যে শ্লেক. দেখা যায় উহা কেবল ব্রাহ্মণ ভিন্ন 
অন্য জাতির পক্ষে । যথা ;-- 


সন্ন্যান। ৯৫১ 


তিনি আরও বলিয়াছেন__ 
ভুঃখমুলং হি নংসারঃ স বস্যান্তি স ছুঃখিতঃ | 
তথ্য ত্যাখঃ ক্লতে। যেন স সুখী নাঁপরঃ প্রিয়ে ॥ 
প্রাভবৎ সর্বছুঃখানামাশ্য়ং সকলাপদামূ। 
আলয়ং সর্দপাপানাৎ সংসারং বর্জয়েৎ প্রিয়ে ॥. 
আদিমধ্যাবসানেষু সর্ধছুঃখমিমং যতঃ | 
তন্মাঁৎ সম্তযজায নংসারং তত্বনিষ্ঠঃ সুখী ভবেৎ ॥ 
লৌহদারুময়েঃ পাশরূবদ্ধোহপি মুচ্যতে । 
স্রীধনাদিযু দতবক্তে। মুচ্যতে ন কদাঁচন ॥ 
ব্বদেহমপি জীবোহ্য়ৎ ত্যক্ত1 যাতি কুলেশ্বরি | 
স্রীমাতৃভাতৃপুত্রাদিসন্বন্ধঃ কেন হেতুন। ॥ 
কু, ত, ৫ম খণ্ড, ১ম উল্লাস। 
সংসারই সকলপ্রকার [ছুঃথের কারণ। ধাহার সংসার আছে তাহাকেই 
ছুঃথ ভোঁগ করিতে হয়। সুতরাং এ জগতে যে ব্যক্তি সংসার পরিত্যাগ 





“ইতি কল অন্নযাস নিষেধকং ক্ষত্রিয় বৈশ্ত বিষয়মিতি ।” 
ইতি রঘুনন্দন কৃত মলমাসতত্বে সন্ন্যাস নিষেধ বিচার 
কিন্ত ভগবান শিব কলিতে সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই গার্হস্থ্য ও 
সন্ন্যাস উভয় আশ্রম সমভাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন ।-যথা,_ 
বিপ্রানামিতরেধাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ। 
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্বরেষামধিকারিত। | 
ব্রাহ্মণ: ক্ষত্রিয়ো! বৈশ্ঃ শূত্রঃ সামান্যএবচ। 
এতেষাং সর্ব-বর্ণান!ং আশ্রমৌ দো মহেশ্বরি ॥ ঃ 
ম, নি, তন্ত্র ৮। উল্লাস। 
যদিও পুরাণে এ প্রকার গ্লোক লেখা আছে যে কলিতে সন্ন্যাস নাই ; 
কিন্ত পুরাঁণের মধ্যে এন্ধপ মত ও দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে “বে পর্য্যস্ত 
পৃথিবীতে লন্ন্যাস থাকিবে) সে পর্য্যন্ত কলিযুগ প্রবর্তিত হইতে পারিবে ন1।” 


১৫২ মুক্তি এবং তাহার বাঁধন | 


করিয়াছেন, তিনিই কেবল সুখী হইতে পারিয়াছেন, অন্তে নহে। (অর্থাৎ 
কেবল এইপ্রকার ব্যক্কিরই আত্যস্তিক ছুঃখ-নিবৃত্তি-রূপ মুক্তিলাভ হইয়! 
থাকে । নতুব! ধাহারা সংসারের মধ্যে অবস্থিতি করেন, তীহাঁদিগের পক্ষে 
ছুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি কখনই হয় না)। 

মুমুক্ষু সাধক সকলপ্রকার ছুঃখের উৎপত্তি-স্থান, যাবতীয় আঁপদের আশ্রয়- 
স্থল এবং সর্বপ্রকার পাপের আলর-স্বরূপ এই সংসারকে পরিত্যাগ করিবেন । 

এই সংসারের আদি অন্ত মধ্য সমস্তই ছুঃখপূর্ণ, অতএব সাধক ইহাকে 
পরিত্যাগ করত তত্বনিষ্ঠ হইয়! সুখী হইবেন । 

লৌহ কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত নিগড়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইলেও বরং 
মন্কুষ্য তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত সহজে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, কিন্তু 
স্ত্রী ও ধনের প্রতি আসক্তচিত্ত হইলে তাহা। হইতে কোন মতেই আর সহজে 
পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। 

আরও জীব যখন আপনার দেহকেও*পরিত্যাঁগ করিয়া! যাইবেন, তখন 
পৃথিবীর বৃথা সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার জন্য তাহার এত আগ্রহ কেন ?। * 





* পার্বতীপতি ভগবান্‌ শিব যদ্দিও উপযুক্ত অধিকারীকে সংসার পরিত্যাগ 
করত সন্্যাসগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন বটে, কিন্ত বৃদ্ধ পিতা মাতা, বা অল্প- 
বয়স্ক শিশুসস্তান, অগ্সব! পতিব্রতা সাধবী স্ত্রী, কিংবা অসমর্থ বন্ধুবর্গকে, 
অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে . 
তিনি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। যথা 

বিহায় বৃদ্ধ পিতরৌ শিশুং ভার্ধ্যাং পতিব্রতাম্‌ । 

ত্যক্তা সমর্থান্‌ বন্ধুংস্চ প্রত্রজন্নারকী ভবেৎ ॥ 

ম, নি, তন্ত্র ৮২২৩) 
বাহার! বৃদ্ধ পিত! মাতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া! সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ 
করেন, তীহাদিগের সম্বন্ধে ভগবান্‌ পার্কতীপতি এপ্রভৃতি_ শান্্কারদিগের 
এরূপ কঠিন আল্রাসত্বেও দেখিতে পাওয়া! যাঁয় যে, বৌদ্বধর্মপ্রচারক জগ- 
ছিখ্যাত মহাত্মা শাক্যসিংহ, পণ্ডিতকুলচূড়ামণি অসাঁধারণমেধাসম্পন্ন দিখিজয়ী 
তপস্থী ও যোগী শ্রীমান্‌ শঙ্কর স্বামী, বৈষ্ণব ধর্মের শিরোতুষণ-স্বরূপ ভক্কির 


অন্নযাস। ১৫৩ 


প্রজপতি দক্ষ মন্ধ্যাস-গ্রহণ-সম্বন্দে এইরূপ বলিয়াছেন 


তত্বোৎকট।ঃ সুরাস্তেহপি বিষয়েণ বশীরুতাঃ 1 
প্রমাদিভিঃ ্ষুদ্রনত্ৈর্মহধ্যৈরত্র কা কথা ॥ 
তন্মাত্ত্যস্তকষায়েণ কর্তব্যৎ দণগুধাঁরণম | 
ইতরস্ত ন শরুোতি বিযয়ৈরভিভুয়তে ॥ 

দক্ষ ৭। ২৮-২৯। 


অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্তল মহাপ্রত চৈতগ্ঠ, ব্রদ্ধজ্ঞানের সর্ প্রধান আদর্শস্থল 
বাসনন্দন শুকদেব, সাংখ্যশাঙ্প্রণেতা দেবহুভিতনয় ভগবান্‌ সিদ্ধেশ্বর 
কপিল প্রভৃতি ভাঁরভ-মাতার অগণী পুত্গণের মধ্যে অনেকেই পরম 
আন্মীয়বর্গকে শোঁকাঁকুল করিপা! প্রজাগ্রহণে বাঁধা হইরাছিলেন । 

শুকদেব অবিবাহিত অবস্থার সন্নীঘ এভণ করেন; তীভার শোকে তদীয় 
পিত৷ পরম পণ্ডিত বাসদেবও কীদিয়া অপৈর্ধ্য হইরাছিলেন । রাজপুত্র 
(সিদ্ধার্থ) শাকাসুনি রাঁজবাটী পরিভ্যাগপুর্ধক বৃক্ষমূল আশ্রর করিবার 
লোভে, স্বীয় প্রিরতম পরী, সদাঃপ্রহ্থুশিশুসস্তান ও বৃদ্ধ পিতা প্রস্থতিকো? 
শোঁকসাগরে নিক্ষেপ করিয়। নিশাযোগে প্রস্থান করেন। শগ্কর স্বামী 
বিবাহ করেন নাই, সনি এক মাত্র তাহার ছৃঃখিনঈ জননীকে অনাথা 
করিতে বাঁধ্য হইয়াছিলেন । চৈতন্তদেব দ্বিতীয় বাঁর দাঁরপরিগ্রহ করি- 
যাছিলেন। যেরাত্রে তিনি বিষ্ুপ্রিয়ার শধ্যা হইতে গাত্রোথান করিয়া 
পলাঁয়ন করেন, সেই রাত্রে তাহার জননীর ক্রন্দনে সমস্ত নবদ্বীপ ক্রন্দন 
করিয়াছিল । সাংখ্য সত্রকার কপিল দারপরিগ্রহ করেন নাই ; তীহা পিতা 
মহহি কর্দিম প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিলে ভিনিই তাঁহার মাতার একমাত্র অবলম্বন 
ছিলেন, তিনিও তীহার জননীকে সেই অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ ঝরিয়! 
প্রস্থান করেন। তবে কপিলদেব তীহার জননীকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া 
তাহার অনুজ্ঞা লইয়া গ্রস্থান করিয়াছিলেন মাত্র। বোধ হয় এই সকল 
কারণেই (অর্থাৎ মহাঁত্বাগণের দৃষ্টান্ত দেখিয়াই ) সর্ধস্বত্যাগী শ্রীমান্‌ 
বূপগোস্বাণী তাহার “ভক্তিরসামৃতসিন্ু” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন_ 


২০ 


১৫৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


বাহার! সবগুণাধিক দেবতা, বিষয় এমনি সামগ্রী, ষে তাহারাও বিষয়ের 
নিকট বশীভূত । দেবতারা'ও যখন বিষয়ের বশীভূত, তখন প্রমত্ত ও অন্নস্বব 
মন্ুষ্যদিগের ত কথাই নাই। অতএব কষায় অর্থাৎ কামাদি রিপু বশীভূত 
হইলে দগ্ডধারণ (সন্ন্যাস) করা কর্তব্য। অজিতেন্দ্িয় ব্যক্তিগণ দণ্ধধারণ 
করিতে পারে না, যেহেতু তাহারা বিষয়ে অভিভূত হয় । 


তত্তত্ভাবাদিমাধুষ্যে ক্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে। 
নাত্র শাল্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্‌ ॥ 
পেই মাধুর্যভাব উপস্থিত হইলে ঈশ্বর-লাঁভ-বিষয়ে এতাদৃশ লোভ 
উৎপন্ন হয় যে, যুক্তি কিন্বা শাক্তোক্ত বিধিনিষেধের কিছুই অপেক্ষা থাকে ন1। 
ভগবান্‌ ব্যাসদেব মাহাভারতের মোক্ষ পর্বাধ্যায়ে মহারাজ সগরের 
প্রতি মহর্ষি অরিষ্টনেমির উপদেশ বর্ণনাঁচ্ছলে যাহা লিখিরাছেন, তাহা ও 
এস্থলে অবিকল উদ্ধার করিয়া দ্রিলান। যথা, 
স্বজনে নচতে চিন্তা কর্তব্য মোক্ষ বুদ্ধিন। । 
ইমে ময়াবিনা ভূতা ভবিষ্যস্তি কথংস্থিতি ॥ ১৫। 
স্বয়মুৎ পদ্যতে জন্তঃ স্ব়মেব বিবদ্ধতে। 
সুখ ছুঃখে তথা মৃত্যং স্বয়মেবাধিগচ্ছতি ॥ ১৬। 
ভোজনাচ্ছুদনে চৈব মাত্রাপিত্রাচ সংগ্রহং ॥ ১৭। 
স্বক্কতেনীধিগচ্ছন্তি লোকে নাস্ত্য কৃতংপুরা ॥ ১৮। 
ধাত্রা বিহিত ভক্ষ্যাণি সর্বভূতানিমেদিনীং | 
লোকে বিপরিধাবন্তি রক্ষিতানি স্বকন্মভিঃ ॥ ১৯। 
স, ভ, মৌ, ধ, ১১৭। ১৫-১৯। 
আমাব্যতিরেকে আমার পরিজনগণ কিরূপে জীবনধারণ করিবে মুমুক্ষ 
ধ্ক্তি এই চিন্তা এক কালে পরিত্যাগ করিবেন। প্রাণিগণ স্বয়ং উৎপন্ন, স্বয়ং 
পরিবদ্ধিত, স্বয়ং সুখ দুঃখ ভোগী ও স্বয়ং মৃত্যু গ্রস্ত হইয়া খাকে। মাঁনবগণ 
আপন আপন কর্ম বা অদৃষ্টান্থসারে পিতা মাতার সংগৃহীত অথবা! স্বোপা- 
জ্জিত গ্রসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হুয়। প্রত্যেকেই আপনার আপনার কর্ম বা 
অদৃষ্ট অন্থসারে বিধি নির্দিষ্ট তক্ষ্য, রাজ্য, বা অন্যবিধ বস্ত প্রাপ্ত হইয়! থাকে। 


সন্ন্যাস । ১৫৫ 


উপনিষদের মধ্যে এইরূপ আছে-__ 

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো। 

নচ প্রামদাত্বপন1 বাপ্যলিঙ্গাৎ। 

এতৈরুপায়ৈর্যততে বস্ত বিদ্বান 

তট্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মবাম ॥ 

ওয় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৪ শ্রুতি । 

আত্মনিষ্ঠাজনিত বে বীর্য, সেই বীর্ধ্য ব্যতিরেকে এই আত্মা লব্ধ হন না, 
প্রমাদসন্তেও লব্ধ হন না, এবং সন্ন্যাসশৃন্য কেবল জ্ঞানদ্বারা ও লব্ধ হন না । 
যেবিদ্ধান্‌ ব্যঞ্তি অপ্রমাদে আহ্মনিষ্ঠবীর্ধ্য এবং সন্ত্যাসযুক্ত জ্ঞানাদি উপার 
দ্বারা যত্ব করেন, তীহার আত্ম! সেই ব্রঙ্গধামে প্রবেশ করে । 


বেদান্তবিজ্ঞানমুনি শ্চিতার্থাঃ 
সন্ন্যানযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ । 
তে ব্রহ্মলোকেবু পরান্তকালে 
পরাস্ৃতাঃ পরিদুচ্যন্তি ঘর্কে ॥ 
৩য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৬ শ্রুতি । 
বিশ্তদ্ধসন্ব খষিগণ বেদাস্ত-িজ্ঞান দ্বার! তদীর প্রতিপাদ্য অর্থ নিশ্চয় করিয়া 
এবং সন্ন্যাসযোগ দ্বারা সংযত হইয়। অস্তকালে ত্রহ্মলোকে পরম অমৃত লাভ 


করিয় পরিঘুক্ত হন। 
» স্যাঁয়শান্্গ্রণেতা মহধি গোতমের মত এই যে, চতুর্থআশ্রমী ব্রাঙ্মণ 


ব্যতীত অন্ত কাহারও অপবর্গলাভের অধিকার নাই। তাহা তিনি এইরূপে 

প্রতিপন্ন করিয়াছেন । যথা 
পুর্দপক্ষখণক্রেশপ্ররভ্যনুবন্ধাদপবর্গাভাবঃ 

: স্রাঙ্গণ জন্মবশতঃ তিনটা খণগ্রন্ত হন। ব্রন্চা্য্যার্থে খবিদের, অপত্যার্থে 

পিতৃলোকের, এবং যক্তার্থে দেবতাদের । এই সকল খণ পরিশোধ করিলে 

পুণ্য হয়, স্কৃতরাং তৎফলভোগার্থে স্বর্গাদিগমন ও পুনর্জন্ম হইয়া থাকে 

মুক্তি হয় না। ইহার উত্তরে তিনি বলেন_ 


১৫৩ মুক্তি এবং তাহার মাধন। 


পাত্রচয়ান্তানুপপত্তেশ্চ ফলাভাবঃ ৷ 
ব্রাহ্মণের চতুর্থ অবস্থা যে সন্ধ্যাস, ধর্মীধন্মের ফলাফলের অভাব হেতু তাহাই 
অপবর্গসাধক। 
ব্যাসতনয় শুকদেব সংসার-আশরম এবং সন্্যাস- আশ্রম এই উভয়কে 
তুলন1 করিয়া! এইরূপ বলিরাছিলেন__- 


মেরুনর্ষপয়োর্ধদ বৎ অুর্্যখদ্যোতয়োরিৰ | 
সরিত্নাগরযোর্বদ যৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ ॥ 
জুমেরুপর্জত সগ্িহিত সর্ষপ যাদৃশ দীপ্তিনান্‌, এবং কুর্যযসন্নিহিত খাদ্যোত 
যাদৃশ গ্রভাবান্‌, ও সরিং্পতি সমুজ্রেন্র সন্নিহিত সরিতাঁদি যদৃশ শৌভমান, 
তাদৃশ ভিক্ষুকাণিগণসন্িহিত গৃহিগণ গ্রকাশ পান। 
গৃহস্থদিগের আশ্রমে অন্যান্য সকল আশ্রমের লোককে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়) এজন্য গৃহস্থ-আ শ্রমই শ্রেষ্ঠ, এই কথার উত্তরে তিনি বলেন-_ 
যদ শুদ্রো ভবেদ্দাত। প্রতিগ্রাহী চ ব্রাহ্মণঃ। 
ন তত্র দানমাত্রেণ শ্রেষ্ঠঃ শুদ্রে। বিধীয়তে ॥ 
যোগোপনিষদ্‌। 
যে স্থলে শূদ্র দনিকর্ত। এবং ত্রা্ঘণ প্রতিগ্রহণকর্তী হয়, সে স্থলে কি শুদ্র 
দানমাত্র কার্ধ্য দ্বারা দ্বিজবৎ বাঁ দ্বিজশেষ্টপদারূঢ় হয়? অর্থাৎ তাহা যেমন 


কদাঁচ সম্ভবপর নহে, সেইরূপ গৃহাশ্রমিগণ সন্নযাসাশ্রমিগণের আশ্রয়ণীয় 
হইলেও কদাগি শ্লাঘনীয় নহে 1* 


* ভগবান্‌ শিব ইহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন-_ 
কুলাবধৃতস্তত্বজ্ঞো জীবন্ুক্তো নরাকৃতিঃ। 
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপুজয়েৎ ॥ 
যতেরর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ধপাতকাঁৎ। 
তীর্থ ব্রততপোদানসর্ধযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ 
অশুচি্যাতি গুচিতামন্পৃশ্ঠঃ ম্পৃষ্ততামিয়াৎ। 
অভক্ষ্যমপি ভক্ষং স্তাঁৎ ষেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ ॥ 


সন্ন্যাস। ১৫৭ 


মহাত্মা মন মুক্ত পুরুষদিগের বাহিক লক্ষণ এইবপ লিখিয়াছেন_ 
কপালং বক্ষমূলানি কুচেলমসহায়ত? | 
সমতা চৈবসর্কন্মিন্নেতনুক্তন্য লক্ষণম্‌ ॥ 
শখ, বৃষ্ষপত্র, কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা নির্শিত সামান্ত পাত্র ব্যবহার, * বৃক্ষমূলে 
বাস, স্থুল জীর্ণ বা ঘলিন বসন পরিধান, একাকী অসহায়রূপে অবস্থিতি 
এবং সর্বাত্র সমদৃষ্টি_-এই কয়েকটা মুক্তের লক্ষণ। 


কিরাতাঃ পাঁপিনঃ ক্রুরাঃ পুলিন্দাঃ যবনাঃ খশাঃ। 
শুধ্যস্তি যেষাং সংস্পর্শাত্তান্বিনা কোইন্তমর্চয়েত ॥ 


যম লিখিয়াছেন-_ 
যাতীনাং দর্শনঞব স্পর্শনং ভাষণং তথ]। 
কুর্বাণং পুয়তে নিত্যং তক্মাৎ্থ পশ্যেত নিত্যশঃ ॥ 
শ্ার্ত ঘৃত যম বচন। আছ্িকতত্ব ১ম যামার্দ কৃত্য। 
* অলাবুং দাঁরুপাত্রঞ্চ মৃণময়ং বৈদলস্তথা । 


ম, নি, তন্ত্র। 


এভানি ষতিপাত্রাণি মন্ুঃ স্বারভ্,বোইত্রবীৎ ॥ মন্থু ৬। ৪৫। 
সন্ন্যাসী ব্যক্তি ধোতুপ্রতিগ্রহ দূরে থাকুক) ধাতুনির্মিত পাত্রাদিও সঙ্ষে 
রাখিবেন না । যথা 


“অতৈজসানি পাত্রাণি।৮ মনু ৬। ত। 
যাহার ধাতু অথবা! অন্য কোনরূপ মৃল্যবান্‌ পদার্থ নির্মিত জলপাত্রাদি 
সঙ্গে রাখিবার আবশ্তক বোধ হয় অথব! প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার সন্াসগ্রহণ 
অকর্তব্য। 
কুনুকভট্ট, উপরের লিখিত এই শ্লোকের টীকায় নিয়লিখিত (ঘেম) বচনটা 
উদ্ধত করিয়! দিয়াছেন; যথা 
পুবর্ণরৌপ্যপাত্রেফু তাঅকাংস্যারসেষুচ। 
দত্বা ভিক্ষাং ন ধর্মোইস্তি গৃহীত্বা নরকং ব্রজেৎ ॥ 
এই সকল লোকদিগের সম্বন্ধে মহাত্মা মন লিখিয়াছেন-_ 
অলিঙ্গী লিঙ্গিবিশেন যো বৃত্তিমুপজীবতি। 
স.লিঙ্গিনাং হরত্যেনন্ডিরয্যগ যোনৌ.চ জায়তে ॥ 


১৫৮ মুক্তি এবং তাহার নাধন । 


কোঁন কোন মহাত্বা কোন প্রকার বস্ত নির্মিত পাত্রই সঙ্গে রাখেন না । 

উদর অথব! হস্ত মাত্রই তাঁহা'দিগের পাত্রের কার্য করে। তাহারা কখন 
অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করেন, কখন কৌপীন কম্থাদি মলিন বসন 
পরিধান করিয়া! থাকেন, আবার কখনও বা দ্রিগম্বরমুর্তি ধারণ করিয়! গ্রহের 
ন্যায় ভ্রমণ করিয়া] বেড়ান ।* তাহারা কোন প্রকার আশ্রম চিহ ধারণ 
করেন না। 

ন যতেরাশ্রমঃ প্রায়ে ধর্মমহেতুর্মহাত্বনঃ | 

শাল্তম্য সমচিত্তপ্য বিভূয়াছুত ব! তাজেৎ ॥ 

অব্যক্তলিঙ্গে! ব্যক্তার্থো মনীবুযম্মত্তবালবৎ। 

কবিমূরকবদাত্সানৎ ব দৃষ্ট্যা দর্শয়েন্নণাম,॥ 

ভা, 9১৩।৯-১০ | 


যে ব্যক্তি ষথার্থ সন্ন্যানী বা ব্রঙ্গচারী নহে কিন্তু সন্নযাসী বা ব্রহ্মচারীর 
চিহ্ন (যথা রক্তবস্ত্রাদি) ধারণ করিয়া ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে, 
তাহাকে সেই পাপে ব্রহ্মচারীদিগের সমুদয় পাপ হরণ করত কুকুরাঁদি 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পরাঁশর লিখিয়াছেন__ 

যতর়ে কাঞ্চনং দ্ধ তান্বুলং ব্রন্মচারিণে। 
চৌরেভ্যোহপাভরং দত্বা দাতাঁপি নরকং ব্রজেৎ ॥ প, সং, ১৫০ 
যিনি সন্যাসীকে সুবর্ণ দান করেন, যিনি ব্রহ্ষচারীকে তাম্বুল দান করেন, 
যিনি চোরকে অভয় দান করেন, তিনি দাতা হইলেও নিরয়গামী হইয়! 
থাকেন। 

* শ্রীমস্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, অবধৃতের ইতিহাস 
কীর্ভনচ্ছলে নারদ কর্তৃক যে সিদ্ধাবস্থার বর্ণনা কর! হইয়াছে তাহাতে এই 
সমস্ত বিষয় পরিষ্কৃতরূপে উক্ত হইয়াছে । 

ব্যাসনন্দন শুক যে ভাবে পর্যটন করিতেন ভাগবতে প্রথম স্বদ্ধে উন- 
বিংশ অধ্যায়ে পঞ্চবিংশতি শ্লেকে তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে__ 

তত্রাভবস্তগবান্‌ ব্যাসপুত্রে। যদৃচ্ছয়। গামটমানোইনপেক্ষঃ | 
অলক্ষ্যলিঙ্গ! নিজলাভতুষ্টো৷ বৃতশ্চ বালৈরবধৃতবেশঃ..॥ 


বন্ন্যাস। ১৫৯ 


নারদ কহিলেন, যে যতি শান্ত এবং যিনি সকল অবস্থাতেই সমচিত্ব, তিনি 
মহাত্মা (পরমহংস)। আশ্রম আর কোন প্রকারেই তাহার ধর্বৃদ্ধি করিতে 
পারে না); অতএব তিনি ইচ্ছা হইলে আঁশ্রমচিহ ধারণ, ও ইচ্ছা! হইলে 
পরিত্যাগ করিতে পারিবেন। তাহার কোন চিহুই প্রকাশিত থাকিবে না। 
কেবল আত্মানুসন্ধান তাহার প্রয়োজন স্পষ্ট জানা ষাইবে। তিনি বুদ্ধিমান 
হইয়াও মনুষ্যদিগের নিকট আপনাকে উন্মত্ত ও বালকের ন্যায়, এবং 
পণ্তিত হইয়াও মুকসদৃশ, প্রদর্শন করিবেন। 
মহারাজ ভর্ভৃহরি এইরূপ বলিরাছিলেন-__ 
একাকী নিষ্পহঃ শান্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ | 
কদা শস্ভে। ভবিষ্যামি কর্ম নিম্মুলনক্ষমঃ ] 
বৈ, শ, ৫০। 
হে শস্তো! কবে আমি একাকী, ম্পৃহাশূন্য, সদা শান্তিযুক্ত, দিগম্বর 
হইয়া কর্সমূহের নির্্,লনে সমর্থ হইব, এবং হস্তদ্বয় আমার ভোজনপাত্র 
স্বরূপ থাকিবেক ? 
সন্ন্যাসী ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অসঞ্চয়ী হইবেন, যথা ভাঁগবতে একাদশ স্কস্ধে 
অষ্টম অধ্যায়ে একাদশ শ্লোক 
সায়স্তনং শ্বস্তনৎ ব1 নংগৃহ্নীত ন ভিক্ষিতম.। 
পাণিপাত্রোদরমাত্রে। মক্ষিকেব ন নংগ্রধী ॥ 





বিপ্রশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎ যংকালে খষিগণপরিবেষ্টিত হইয়। গঙ্গা- 
তীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় ব্যাসনন্দন শুক (গাভীগণের ন্যায়) 
যদৃচ্ছাত্রমে ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন । 
তাহার কোন আশ্রমেরই চিত ছিল না। ব্রহ্গের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই 
নিরন্তর সন্তুষ্ট ছিলেন। মনুষ্যগণ অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তিকে সমাজ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়। দেয়, তিনি সেই (অবধূতের ) বেশ ধারণ করিয়াছিলেন । 
ক্ষিপ্ত ভাবিয়া বালকের! তাহাকে বেষই্টন করিয়া আসিতেছিল। বাহক 
আকৃতি দেখিয়া তাহার অন্তনিহিত তেজঃ অন্মান করা যাইত না। 


১৬০ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


ভিক্ষিত দ্রব্য সায়ংকাঁল বা কল্যের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না । হস্ত- 
মাত্র বা উদরমাত্র পাত্র করিবেন । মক্ষিকর ন্যায় সংগ্রহ করিবেন না । 
সন্ন্যাসী ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্যসঙ্গ বঙ্জিত হইয়! থাঁকিবেন | যথা দক্ষ 
ৰলিয়াছেন__ 
একো ভিক্ষুর্যথোক্তস্ত ্ ভিক্ষু মিধুনং স্মতম.। 
ত্রয়ে! গ্রামঃ সমাখ্যাত উদ্ধন্ত নগরায়তে ॥ 
নগরৎ হি নকর্তব্যং গ্রামে! বা মিথুনৎ তথা । 
এততরয়ন্ত কুর্জাণঃ ন ধর্ম্নাচ্চ্যবতে যতিঃ | 
রাজবার্তাদি তেষান্ত ভিক্ষাবার্তী পরস্পরম্‌ ॥ 
ন্েেহপৈশুন্যমাৎসর্ধ্যৎ সন্নিকর্ধা্ন সংশয়ঃ । 
লাভপুজানিশিত্তং হি ব্যাখ্যানৎ শিষ্যনংগ্রহঃ ॥% 
দক্ষ, ৭1৩৬--৩৯। 
এক সন্যাসীই সন্নাাসী, ছুই হইলে সন্গ্যাসী-মিথুন বলা যাঁয়, তিন হইলে 
সন্ন্যাপী-গ্রাম এবং তাহার অধিক হইলে সন্্যাসী-নগর কহ! যাঁর । 
সন্গ্যাসীরা কোন প্রকারে নগর গ্রামকি মিথুন করিবেন না। এই তিনের 
অন্যতর করিয়াই সন্ন্যাসী স্বধর্ম্রষ্ট হন । 
গ্রাম, নগর বা মিথুন হইলে পরস্পর রাজার কথা, ভিক্ষার কথা হইবে, এবং 
একত্র বাসে স্নেহ, শুন্য ও মাঁৎসর্য্য জন্মিবে, হইাতে সন্দেহ নাই। 
এতদ্ব্যতীত একত্র বাসে লাভ ও সম্মানের নিমিত্ত শান্ত্ব্যাখ্য। ও শিষ্যসংগ্রহা- 
দিতেও প্রবৃত্তি হয়। 


* নারদক্ধীধি রি কহিয়াছিলেন__ 
ন শিষ্যাননবীত গ্রস্থান্লৈবাভ্যসেৎ বহূন্‌। 
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারস্তানারভেৎ কচিৎ ॥ ভা,৭১৩৮। 
সন্্যাসী ব্যক্তি কাহাকেও প্রলোভন বা বল দ্বারা, শিষ্য করিবেন নাঃ 
অনেক গ্রন্থ অভ্যাঁস করিবেন না) শাস্ত্ব্যাখ্য। করিবেন না) এবং কোথাও 
মঠাদি স্থাপন করিবেন, না 
যে সকল-সন্গ্যাসী আপনাদিগকে জ্ঞানী ও সাধক বলিয়া লোকের নিকট 


সন্ন্যাস । ১৬৯ 





জানায়, অথচ গৃহস্থ-আশ্রম সুলভ স্থখভোগে আসক্ত থাকিয়া! আপনাদিগের 
উভয় দিক নষ্ট করে, এবং অন্য সকলকেও ভ্রমের পথ প্রদর্শন করে ) ভগবান্‌ 
শিব তাহাদিগকে বর্দত্রক্গ উন ভ্রষ্ট এবং সাধুজন পরিত্যজ্য অতি হীন 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কারণ ভাহারা সমাঁজেরও কোন কার্ধয 
করে না এবং পরমেশ্বরের সাঁধবনাভেও জীবন অর্পন ঝরে না বরং জগতের 
অনিষ্টসাধনই করে| যথা 

ধনাহারাঞ্জনে যুক্তা দাস্তিক! বেশ ধারিণঃ । 

ভ্রমস্তি জ্ঞানিবলোকে ভ্রাময়ন্তি জনানপি ॥ ৭৬। 

সাংসারিক স্থখাসক্তং ব্রন্মজ্ঞোক্মীতি বাদিনম্‌। 

কর্ম ্রন্ষোভয় ত্রষ্টং তং ভাজে7ন্তাজং যথা ॥ ৭৭) 

গৃহারণা সমালোকে গত ব্রীড়া দীগঙ্গরাঃ 

চরস্তি গর্ধভাদ্যাশ্চ বোগিনস্তে ভবস্তিকিং ॥ ৭৮। 

মুতক্মঅক্ষণাদ্দেবি মুক্রাঃস্থর্যদি মানবাও। 

মুদ্তষ্ম বাসিনে! শ্রাম্যাঃ কিন্তে মুক্তা ভবস্তিহি ॥ ৭৯। 

তৃণপর্ণোদকহারাঃ সততং বনবাসিনঃ । 

হরিণাদি মুগাদেবি সোগিনন্তে ভবন্তি কিং ॥৮০ | 

পারাবতাঃ শিলাহারাঃ পরমেশ্বার চাতকাঃ | 

নপিবপ্তি মহী তোয়ং যোগিনস্তে ভবস্তি কিং॥ ৮১। 

শীত বাতাঁতপ সহ! ভক্ষ্যাভক্ষ্য সমাঃ পরিয়ে । 

তিষটস্তি শৃকরাদ্যাশ্চ যোগিনস্তে ভবস্তি কিং॥ ৮২ 

আজন্ম মরণান্তং হি গঙ্গাতীরং সমাশ্রিতাঃ। 

মণ্ুক মৎস্য নক্রাদ্যাঃ কিন্ত মুক্তা ভবস্তি হি ॥ ৮৩1 

'বদস্তি হাদয়ানন্দং পঠস্তি শুকশারিকাঃ । 

জনানাং পুরতে! দেবি বিবুধাস্তে ভবস্তি কিং ॥ ৮৪। 

তন্মাদিত্যাদিকং কর্ম লোকরঞ্রন কারণং । 

মোক্ষস্য কারণং সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি ? ৮৫। 

কুলার্ণব তন্থ ৫ম খণ্ড 5ম উল্লস।-_ 
২১ | 


গৃহস্থাশ্রম ও পিক্ষাম কর্ম্মনাধন | 


বক্ষনিষ্ঠো। গৃহস্থঃ ব্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণঃ | 
ঘদ্যৎ কর্ম প্রকুব্র্ণত তদ্ব্রক্মণি সমর্পয়েৎ ॥ 
ম, নি, তত্ব ৮। ২৩। 
গৃহস্থ ব্যক্তি গরব্রক্ষপরায়ণ হইয়া? সর্বদা ব্র্গজ্ঞানলাভের জন্য যত্ব 
করিবেন, এবং ষে কোন কার্য সম্পাদন করিবেন তাহার ফল পরত্রহ্গে 
অর্পণ করিবেন। 
গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হই বৃক্ষমূল আশ্রয় না করিলে যে ধর্মসাঁধন 
হয়না, এন্প নহে। সংসারের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়। সুন্দররূপে নিষ্কাম 
কর্ম সাধন করা যায়। অধিক কি, অন্ততঃ কিছু কালের জন্গও নিক্ষাম- 
ভাবে কর্তব্য পালন না করিলে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিবার সম্যক অধিকার 
মন্থুযোর জন্মে না। * সংসার বা সমাজ হইতে ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বস্ত 





* বাহারা অন্ততঃ কিছুকালও ইঈশ্বরোদেশে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান 5 না 
করেন তাহারা অন্তরূপে বহুচেষ্টা করিলেও বিশুদ্ধ ব্রন্মজ্ঞানলাভে কৃতকার্য্য 
হন না। নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে সাধকের আদৌ চিত্তগুদ্ধি 
জন্মে না। অতএব সাধকমাত্রেই কর্মত্যাগের জন্ত ব্যাকুল ন1 হইয়া নিষ্ষাম 
কর্মের অনুষ্ঠানে আপনাদ্দিগকে নিয়োগ করিতে সবিশেষ যত্রবান্‌ হইবেন । 
যদি এ জীবনে কর্মত্যাগ না হয়, তাহা হইলেও তাহারা ব্যাকুল হইবেন না। 
বথা, বশিষ্ঠদেব রামচন্ত্রকে বলিরাছিলেন__ 
বাথাশান্ত্ং বিহরতাং ত্বরা। কার্ধ্য। ন সিদ্ধিযু। 
চিরকালপরিপক্কা সিদ্ধিঃ পুষ্টফল1 ভবেৎ ॥ 
যথাশান্ত্র কার্ধ্য কর, সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাকুল হইও না; কারণ সিদ্ধি বন্- 
কালে পরিপক্ক হইয়া যথাসময়ে পুষ্ট ফল প্রদান করে। 
“যেরূপ প্রদীপ অন্ধকার নাশ করিবার সময় অন্তকে অপেক্ষা করে না, 
তদ্রপ যদিও আত্মাতব্বজ্জান ফলদাঁনকালে কর্মকে অপেক্ষা না করে, তথাপি 
অশ্ব যেনন লাঙ্গলবহনে মনপেক্ষিত হইলেও রথবহনে অপেক্ষিত হয়, তন্দ্রপ, 


গৃহস্থাশ্রম ও নিক্ষাম কর্ম্মসাধন ১৬ও 


নহে, ধর্শীবহ পরমেশ্বর স্বয়ং সংসারাশ্রমের মূলে অবস্থিত আছেন, এবং 
ইহ1 সেই মহানেরই রাজ্য। প্রকৃত কর্তব্যপরায়ণ সাধকের পক্ষে সংসারের 
প্রত্যেক কার্ধাই ঈশ্লরের কার্য । তিনি আহার করেন ঈশ্বরের জন্য, * 


ব্রহ্মতত্বজ্ঞান ফলদীনকালে কর্দানপেক্ষ হইলেও উতপত্তিকালে কর্্মকে 
অপেক্ষা করে।” ইতি বেদাস্তনার়ের অধিকরণ-মালার ৩য় অধ্যায়ে, ৪র্থ 
পাদে ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধিকরণ। 
তগবান্‌ শিব বলিয়াছেন_- 
জ্ঞানং তন্ববিচারেণ নিক্ষামেনাপি কর্ধণা । 
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিছুষাং নির্মলাঝ্মনাস্‌। মনি, ১৪। ১১২। 
ক্ষীণতম নিন্মলাত্ম! বাক্তিগণ ব্রহ্গশক্পের বিচার এবং নিষ্ষাম কর্মের অন্ষ্ঠান, 
এই উভয়ের দ্বার! ক্রমে বরঙ্গজ্ঞান লাভে কৃতকার্য হন। 
খষিপ্রবর অগন্ত্য কহিয়াছিলেন__ 
উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা থে পক্ষিণাং গতিঃ। 
তখৈব জ্ঞানকন্ীভ্যাং জাঁয়তে পরমং পদম. ॥ . 
কেবলাৎ কন্মণে। জ্ঞানান্নসহি মোক্ষোইভিজায়তে । 
কিন্তৃতাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাঁধনস্তুভরং বিছৃঃ ॥ 
যো, বা, বৈ, প্রকরণ ৭।৮ শোক 
হে স্থৃতীক্ষ ! যেরূপ পক্ষীগণ উভয় পক্ষদ্বারা আকাশপথে বিচরণ করিয়া 
থাকে, সেইরূপ জীবগণ জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়কে অবলম্বন করির! ক্রমে 
ভগবানের পরম পদ লাঁভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব কেবলমাত্র জ্ঞানসাধন 
ব৷ কর্ঘ্মসাধন দ্বার! মুক্তি লাঁভ হয় না । কিন্তভ্ঞান ও কর্ম এই উভয়কেই 
মুক্তির সাধন রূপে জানিবে | 
* সাধক মাত্রেই দ্রব্যের আস্বাদ বিচার না করিয়! কেবল মাত্র প্রাণ- 
রক্ষার্থে ভোজন করিরা থাকেন । কর্তব্যপরারণ সাধকগণ জানেন মে পর- 
মেশ্বরের এরূপ ইচ্ছা নয় যে আমর! অকারণ ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়া! দেহ 
পরিত্যাগ করি। স্তরাং আহারকালেও তাহারা মনে করেন যে তন্বার! 
তাহার প্রভু পরমেশ্বরেরই কার্ধ্য করিতেছেন। আর যাহারা অপেক্ষাকৃত 
সাধনের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, ধাহাদের বর্ন সকল ক্রমে 


5৬৪ মুক্তি এবং তাহার নাধন। 





ত্যাগ হইয়া আসিয়াছে, ধাহার! কর্তব্য বুদ্ধির বশীভূত হইয়া আর কোন 
কার্য করিতে পারেন না, তাহার! যদ্দিও ঈশ্বরের কার্ধ্য করিতেছি ভাবিয়া 
আহার গ্রহণ না করুন, তথাপি স্বতন্ত্রভাবে) তাহারাও দ্রব্যের আস্বাদ বিচার 
করিয়। অর আহ+র করেন না। অত্তএব যে কোন শ্রেণীস্থ সাধক হউন না 
কেন, সাধক মাত্রেই দ্রব্যের আশ্বাদ্দ বিচার করত আহার করেন না। এ 
সম্বন্ধে দেবধি নারদ গালবকে এইরূপ কহিয়াছিলেন ; যথা, “ৰৎস ! বিঘ- 
সাশী ব্যক্তিরা দ্রব্যের আম্বাদ বিচার না করিয়া কেবল উদ্দর পুরণার্থ ভৌজন 
করিয়! থাকেন, সুতরাং তাহাদিগকে ভোগবিষয়ে লিপ্ত হইতে হম ন1। আর 
যাহার। ভ্রব্যের রস পরীক্ষা করিয়া! আহার করে, তাহাদিগকে কর্পাশে বদ্ধ 
হইতে হয়।” ম, ভা, শী, পর্ব, ২৮৮ অধ্যায় 1 

প্রহলাদকে কোন সিদ্ধপুরুষ কহিয়াছিলেন ;- 

পুরুষ অন্য ইঞ্্রিয় জয় করিলেও যে পর্য্যস্ত রসনা জয় ন1 করেন, সে 
পর্ধ্স্ত জিতেক্্রিয় হইতে পারেন না) কিন্তু রসনাকে জয় করিতে পারিলে 
সফল ইন্দ্রিরকেই জয় করা হইল জানিবেন। যথা-ভা, ১১৮২১ শ্লোক-_ 

তাবজ্জিতেন্দিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেক্রিয়ঃ পুমান্‌। 
ম জয়েদ্রসনাং যাবৎ জিতং সর্ধ্ং জিতে রসে |, 

'তগবান্‌ শ্রীধরস্বাণী লিখেন_-অতো রসাসক্তিং পরিত্যজ্য ওঁষধবৎ 
ভুঙ্গীতেতি প্রাণবৃত্ৈব সংভুষ্োদিতি। 

বশিষ্ঠদেব রামচন্ত্রকে কহিয়াছিলেন-- 

“নিব নান প্রতিবিষবা অর্থাৎ শুক্ষ শিশীত্বক্‌, ক্ষীর, জল এবং অল্নাদি 
সর্বত্র অসক্তবুদ্ধি যে ব্যক্তি সমান আস্বাদন করেন, সেই ব্যক্তিই তত্বজ্ঞ 
জানিবে” | যথা 

নিশ্বপ্রতিবিষাকক্ক্ষীরেসু সলিলেহন্ধসি | 
অস্তবুদ্ধিস্তত্বজ্রো৷ ভবত্যাস্বাদনে চ যঃ॥ যো, বা, উপ, গ্রাবরণ। 
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন-- 
“শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 
- আহার কর, মনে কর, আহৃতি দেই শ্যামা মারে ।” 


খুহন্থাশ্রম ও নিক্ষাম কন্মনাধন | ১৬৫ 


স্্রীদঙ্গ করেন ঈশ্বরের জন্য, * সামাজিক ও রাজনৈতিক কথাবার্ত! 
কহেন ঈশ্বরের জন্য) 1 অধিক কি, অর্থোপার্জনের নিমিত্ত তিনি 


* কর্ভব্যপরায়ণ সাধক ইন্জরিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য স্ত্রীসঙ্গ না 
করিয়া! কেবলমাত্র ঈশ্বরের জীবআোত রক্ষণ করিবার জন্য ভ্রীসঙ্গ করিবেন। 
এইজন্য শান্ত্রকীরগণ ধার্মিক গৃহস্থগণকে খতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে 
স্্রীসঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ; যথা দেবর্ধি নারদ যুধিষ্টিরকে কহিয়া- 
ছিলেন-__ 

এতৎ সর্দং গৃহস্থস্য সমায়াতং যতেরপি। 
গুরুবৃত্তিবিকল্পেন গৃহস্থস্যতুগামিনঃ |. ভা, ৭১২।১১। 
ব্হ্মচারীর যে সকলগ্ররর্তব্য কন্মম উল্লেখ করিলাম, এইগুলি গৃহস্থ এবং 
যতিরও কর্তব্য বলিরা কথিত হইয়া থাকে । তবে গৃহস্তকে খতুকালে 
ভার্ষ্যাগমন করিতে হয়; অতএব তীহাকে ত্রহ্ধচর্য্যবৃত্তি একবার অবলম্বন 
আবার পরিত্যাগ করিতে হয়। 

শান্্রমধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে, বাহুল্যভয়ে অধিক উল্লেখ করি- 
লাম না। সেন্ট“পল”, ও অবিকল এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন ; যথা 
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+ সাধক সানাঞ্জিক ও রাজনৈতিক বাপারে যে হস্তক্ষেপ করেন তাহার 
কারণ এই £__ ঈশ্বরের এইরূপ নিরম যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার আপনার 
গৃহকার্ষ্যের ন্যায় নিজ জাতি ও জন্মভূমির উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
পাইবেন। অন্যথা সেজাতি বাসে দেশ চিরদিন কখনই কল্যাণের পথে 
থাকিতে পারিবে না । বিশেষতঃ যে সকল জাতি আমাদের ন্যায় হীনা- 
বস্থাপন্ন হইয়াছে তাহাদিগের উচিত যে অন্য সাংসারিক কার্ষ্যের কথঞ্চিৎ 
ক্ষতি করিয়াও সমাজ এবং রাজনীতি সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস 
পান। অধিক কি, নিষ্কামকর্্রপরায়ণ সাধক মাত্রেরই কর্তব্য এই যে, 
ভাহার! জগতের প্রত্যেক কল্যাণকর কার্ধ্যকেই তাহাদের নিজের (অর্থাৎ প্রা 
পরমেশ্বরের ) কার্ধ্য রূপে বিবেচনা করির প্রাণপণে তৎসাধনে যত্ববান হন । 


১৬৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


যে গুরু পরিশ্রম স্বীকার করিয়! থাকেন তাহাও তাহার দেই আরাধ্য দেবতা 
পরমেশ্বরের জন্য । যে কাঁর্ধ্য ঈশ্বরের নহে (অর্থাৎ তাহার নিজের কর্তব্য 
বুদ্ধি তাহাকে যে কার্ধ্যসম্পাদনের জন্ত অনুমতি প্রদান না করে,) অতি 
সামান্ত কার্ধ্য হইলেও তিনি তাহা প্রাণাস্তে সম্পাদন করেন না, (করিতে 
পারেনও না )। * কারণ, সাধক মাত্রেরই নিজের জন্য করিবার আর 
কিছুই থাকে না, (যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকের নিজের জন্য কিছু করিবার থাকে 
ততক্ষণ পর্যস্ত তিনি প্ররুত সাধকশ্রেণীভূক্ত হইতে পারেন না।) অধিক 
কি, সাধক যখন আপনার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ মন সমস্ত সমর্পণ করত 
চিরদিনের জন্য তাহার ক্রীতদীসপদে নিযুক্ত হন, তখন তিনি আপনিই 
আর আপনার থাকেন না। সুতরাং এই অবস্থায় স্ত্রীপুত্রাদির সহিত 
তাহার নিজের যে পুরাতন সম্বন্ধ তাহা আর ন1 ধীকিয়া তৎপরিবর্তে পর- 
মেখবরের সম্বন্ধে তাহাদ্দিগের সহিত তাহার অপর একটী নৃতনতর সন্ধন্ধ 
রচিত হয়। এই অবস্থায় সাধক যেন একটী নৃতনতর আশ্রমে আসিয় 
প্রবিষ্ট হন। যদ্যপি দ্বিজশব্দ কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা কর্তব্য হয়, তবে 
এই অবস্থাপন্ন সাধকের পক্ষেই তাহা অধিক সঙ্গত বলির! বোধ হয়। এই 
অবস্থায় সাঁধক কর্তব্য মাত্রকেই ঈশ্বরের সাক্ষৎ আদেশরূপে দর্শন করি! 
থাকেন । সুতরাং কর্তব্যমাত্রেই তখন তাহার সাধন হইর়। উঠে। অধিক 
কি, কর্তবাসম্পাঁদনের জন্য যদ্যপি তখন তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে 
তিনি আপনাকে পরমসৌভাগ্যবান্‌ বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, 
সাধক এই অবস্থায় সর্বদা সতর্ক থাকিবেন যেন কর্তব্-সাধন আোতে 
ভাপিয়। শেষে ঈশ্বর হইতে দূরে গমন না করেন । তাহা হইলে তাহার জীবন 


* সাধকমাত্রেই (স্বীয় পতনসময় ব্যতীত) বৃথাকার্ষ্যে কখনই সমম্ব 
যাপন করিতে পারেন না। তাহারা যখন যে কোন কার্য করেন, উপা- 
সনার ভাবেই করিয়া থাকেন। সাধনের ভাব ধাহাদিগের হৃদয়ে অন্কুরিত 
মাত্র হইয়াছে, তাহাদিগের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীপগোস্বামী তাহার ভক্তিরসা- 
মৃতসিন্ধুনামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন ; যথা, 

ক্ষাস্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্কিম্ণনশৃন্তা । 
আশাবদ্ধঃ সমুৎ্কষ্ঠ নামগানে সদ কুচিঃ ॥ ইত্যাদি 


গৃহস্থাশ্রম ও নিক্ষাম কর্্মসাধন ১৬৭ 


ক্রমে শুষ্ক ও নীরস হইয়] দীঁড়াইবে, এবং ধর্্জীবনে তিনি একপ্রকার 
মৃতত্ুল্য হইবেন। জ্ঞানী সাধক এই আশঙ্কা-নিবারণার্থে উপাসনা ও 
কর্তবাসাধন এই ছুইটাকে সমভাবে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা] প্রাণগত 
যত্র করিবেন । 
বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন__ 
অন্তঃ সংত্যক্ত নর্বাশো। বীতরাগো বিবামনঃ | 
বহিঃ অর্ধসমাচারে। লোকে বিহর রাঘব ॥ 
অন্ত বৈরাগ্যমাদায় বহিরাশোন্মখঃ স্থিতঃ | 
বহিস্তপ্তোইন্তরঃ শীতো। লোকে বিহর রাঘব ॥ 
বহিব্বাপার সংরস্তো হৃদি সঃকল্প বজ্জিতিঃ | 
কর্তী বহিরকর্তাম্তরেবং বিহর রাঘব ॥ 
| যো, বা, উপ, প্রকরগ। 


হে রাঘব! মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আশা, অনুরাগ ও বাসনাত্যাগী 
হইয়া বাহিরে বাসন] বিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সংসারের কায সমুদয় নির্ব্বাহ 
কর। অন্তরে বৈরাগ্য গ্রহণ করি! বাহিরে আশাস্থিত হইয়। এবং অস্তরে 
শীতল থাকিয়া! বাহিরে সংতপ্ত ন্যায় হইয়া লোকে বিহার কর। অন্তরে 
সকল প্রকার সংকল্প বর্জিত হইয়। এবং অকর্তী ন্যায় থাকিয়! বাহিরে কর্তার 
ন্যায় বর্মিষ্ঠ হইয়া সংসার কার্য সমুদয় সম্পন্ন কর। (অর্থাৎ কর্ম পরি- 
ত্যাগ করিওন1, এবং কর্মের প্রতি চিত্ত অর্পণ করিয়া তাহার সফল 
বিফলতায় হর্ষ বিষাদ যুক্তও হইওন1। চিত্ত ঈশ্বরে স্থির রাখিয়া! তাহার 
কার্ধ্য বোধে যাবতীয় সংসার কার্য নির্ধাহ কর। তোমার নিজ 
স্ত্রী পুত্রাদি পালনকেও তোমার নিজ কার্য জ্ঞান করিয়। আত্মায় বদ্ধ 
ভাব (অহংভাব ) আনিও না। ঈশ্বরের কার্ধ্য বোধে সকল কার্ধ্য করিতে 
থাক । )--- 

গৃহী সাধক এইরূপে নিষ্ধামভাঁবে কর্তৃব্য কর্ম সাধন করিয়! পরমেশ্বরের 
প্রসন্নতা লাভ করিবেন । তিনি প্রাণপণে কার্ধ্য করিবেন বটে, কিন্ত কদ্দাপি 
তাহার ফল প্রত্যাশী হইবেন নাঁ। যথা, 


১৬৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


শ্রীকৃষ্ণ অক্জুনকে কহিয়াছিলেন,__ 
কন্মগ্যেবাধিকারস্তে মা! ফলেষু কদাচন। 
মা কর্্মফলহেতুভূর্মি তে লঙ্গোহস্তুকর্ম্দণি ॥ . 
গী, ২৪৩। 
তোমার কেবল কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবার অধিকার আছে, কিন্ত 
ফল প্রত্যাশা করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কর্মের ফলবামনায় যেন 
তোমার প্রবৃত্তি না জন্মে, এবং অকম্ম করিতেও যেন তোমার আসক্তি 
না হয়। 
নিষ্কামধর্ম্পরায়ণ গৃহস্থ সাধকগণ সন্যাসধর্্মাবলম্বী উচ্চশ্রেণীস্ব সাধক, 
গণের ষথোচিত সেবা পরিচর্ধ্যা করিবেন । যণা, 
দেবর্ধি নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন,_- 
গ্ৃহেষ্ষবন্থিতে। রাজন্‌ ক্রিয়াঃ কুর্বন যখোচিতাং | 


বাস্থদেবার্পণং সাক্ষাদুপানীত মহামুনীন্‌ ॥ | 
ভ1, ৭১৪।১। 


রাজন্! গৃহবাসী ব্যক্তি সাক্ষাৎ বাস্থদেবে অমর্পণপুর্বক যথোচিত 
কর্তব্যকর্্ সম্পাদন করিবেন ; * এবং উচ্চশ্রেণীস্থ সাধক (অর্থাৎ জীবদুক্ত ) 
সন্ন্যাসিগণের যথাযোগ্য পুজ। করিবেন ৷ ভগবান্‌ শিব এ বিষয়ে যাহা বলি- 
যাছেন তাহা সন্গ্যাস-নামক প্রস্তাবে একপ্রকার বলা হইয়াছে । 
ব্যক্তির পক্ষে কার্ধ্যপরিত্যাগ কথন সম্ভবপর নহে, সুতরাং সে 
অবস্থায় সাধক কাচ কার্ধ্য পরিত্যাগ করিবেন না। শীান্নকারগণও 
তাহাদিগকে ( গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিদিগকে ) কাধ্য পরিভ্যাগের ব্যবস্থা দেন 
নাই। যথা, নীরদখষি বুধিষ্টিরকে কহিয়াছিলেন ০ 
গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগে! ব্রতত্যাগো বটোরপি 1 
তপশ্থিনে গ্রামসেবা ভিক্ষোরিক্দ্রিয়লোলতা! ॥ 
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্শ্রমবিড়ম্বকাঃ | 
দেবমায়াবিমৃড়াংস্তান্থপেক্ষেতানৃকম্পয়! ॥ ভা, ৭। ১৫। ৩৮--৩৯। 
গৃহস্থের ক্রিয়াত্যাগ, ব্রক্ষচারীর ব্রতপরিত্যাগ, তপশ্বীর গ্রামে বাস, এবং 
সন্নাসীর ইন্দ্রিযচাপল্য ; এই সকল আশ্রমের বিড়ম্বনা । এতাদৃশ ব্যক্কি 


গৃহস্থাশ্রম ও নিক্ষাম কর্দমসাধন 1 ১৬৯ 


গৃহস্থ ব্যক্তি সাংসারিক কাঁ্ধ্যসসুহের এগ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন 

যেন সর্বদ তাহাকে সেই বিষয়ে ব্যস্ত হইতে না হয়। বিশেষতঃ প্রত্যেক 
ব্যক্তির কর্তব্য এই যে, সংসারকার্্যে ব্যাপৃত হইবার পূর্বেই তাহারা ধর্ম 
সাধন করেন। কারণ, সংসারকার্যে ব্যাপৃতভ হইয়া পড়িলে তাহার পর 
নৃতনরূপে সাধন আরম্ত করা বড় কঠিন ব্যাঁপার। এবিষয়ে ভগবান্‌ 
শ্রীুষ্ণ উদ্ধবকে এইরূপ কহিয়াছিলেন )-- 

তথাপি নঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ো 

গুণেনু মায়ারচিতেষু তাব্চ। 

মন্তক্তিবোগেন দৃঢ়েন যাব" 

দ্রজে। নিরনোত মনঃকষায়ঃ ॥ 

যথাময়োহ্নাধুচিকিৎনিতো। নৃণাঁং 

পুনঃ পুনঃ সংতুদতি প্ররোহান্‌। 

এবং মনোহপক্ককষায়কম্ন 

কুষোখিনং বিধ্যতি সর্বগজম. ? 

ভ!, ১১।২৮। ২৭-২৮। 
তথাপি, যতদিন মদীয় দৃঢ়ভক্তিযোগ দ্বারা মনোরঞ্জন রাগ নিরন্ত ন| হয়, 
ততদিন মায়্ারচিত গুণগণের (অর্থাৎ বিষয়সমূহের ) সঙ্গ পরিত্যাগ করা 
কর্তব্য । 

যেমন মন্ুষ্যদিগের রোগ সম্যকৃরূপে চিকিৎসিত ন' হইলে তাহাদিগকে 
পুনঃ পুনঃ যাতনা দেয়, সেইরূপ রাগ ও রাগমূলক কর্ম সকল দগ্ধ না 
হওয়ায় যাহাঁর1 পুত্রাদি সমুদয়ের প্রতি আসক্ত» তাহাদিগের মন সেই 
সকল কুযোগীদিগকে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করে। 
সকল আশ্রমীর মধ্যে অপকৃষ্ট ( দৈবী মারায় ইহাদিগের মোঁহ উপস্থিত 
হইয়াছে; অতএব দয়া করিয়া ইহাদিগকে উপেক্ষা করা উচিত । 
ভগবান্‌ শিব বলিরাঁছেন-- 
সমাপ্যান্িককম্্াণি স্বাপ্যায়ং গৃহকর্্ম বা । 
গৃহস্থোনিয়তং কুর্ধ্যানৈব ভিষ্ঠে্গিরুদ্যমঃ ॥ 





ম্‌ নি, তন্ধ ৮1৯২, 
২২ 


১৭০ মুক্তি এখং তাহার নাধন। 


সাধক নিষ্ষাম ও নিঃসঙ্গভাবে সংসারযাত্র1 নির্বাহ করিবেন, কোন বস্ত 
বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তচিত্ত হইবেন না। বেশবিন্যাসাদিতেও অতিরিক্ত 
যত্্ণীল হইবেন না। * আবশ্তক হইলে সময়ে সময়ে অন্তান্থ ত্রহ্মপরায়ণ 
সাধু গৃহস্থগণের সহিত একত্রিত হইবেন। ইহাদের সহিত একত্রিত 
হওন দ্বার| তিনি সময়ে সময়ে বিশেষ ধর্মবল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন | 1 


* নিন্দ্রালস্যং দেহযত্বং কেশবিষ্ভাসমেব চ। 
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ ॥ ম, নি, তত্ব ৮1 ৫১। 
+ বর্তমান সময়ে যেরূপ আমাদিগের দেশের গৃহস্থ ব্রন্মোপাঁসপক এবং 
হরিভক্ত সম্প্রদায়িগণ প্রতি সপ্তাহে তাহাদের নিজ নিজ সাধারণ উপাসনা- 
স্থানে সকলে একত্রিত হন, পূর্বকালেও সেইরূপ পরব্রদ্মোপাসকগণ এবং 
শক্তিসাধকবৃন্দ সময়ে সময়ে সকলে একত্রিত হইরা (ঠিক বর্তমান সময়ের 
স্ার না হউক কথঞ্চিৎ অন্যভাবে ) চক্র করিরা বসিতেন । এবং বর্তমান 
সময়ের ন্যায় তাহাদিগের মধ্যেও একজন প্রধান আসন গ্রহণ করিয়া 
“চক্রেত্বর' (অর্থাৎ আচার্য ) হইয়া বসিতেন। শক্তিসাধকগণের যে চক্র 
হইত তাহার নাম “ভৈরবীচক্র 1” তথায় সাধকগণ ঘটস্কাপন করত বাহ্য 
পুজার অনুষ্ঠান করিতেন । পরত্রক্ষোপাসকগণ যে চক্র করিতেন তাহার নাম 
“তত্বচত্র”” বা৷ “দিব্যচক্র” । এখানে ঘটস্থাপনাদি কোনরূপ বাহ্য পূজার 
অনুষ্ঠান হইত না । কিন্তু এই উভয় চক্রেই সাঁধকগণ একত্রে পান ভোজ- 
নাদি করিতেন । তত্বচক্র সম্বন্ধে ভগবান্‌ শিব যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা 
ক্ষেপে উদ্ধ'ত করিয়া! দিতেছি ; 
তন্বচক্রং চক্ররাজং দিব্যচক্রং তছুচ্যতে ৷ 
নাত্রাধিকারঃ সর্কে্ষাং ত্রহ্মজ্ঞান্‌ সাধকান্‌ বিনা ॥ 
পরত্রক্দোপাসকা যে ব্রহ্গজ্ঞা ব্রহ্মততৎপরাঃ। 
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শাস্তাঃ সর্ধপ্রাণিহিতে রতাঃ ॥ 
নির্বিকার! নির্ব্বিকল্প! দয়াশীল। দৃঢ় ব্রতাঃ | 
»“. সতাসঙ্কল্পকা ত্রাঙ্গান্ত এবাত্রাধিকারিণঃ ॥ 
ন ঘটস্থাপনাত্রাস্তি ন বাছল্যেন পুজনম্‌। 
সর্ধত্র শ্রন্মভাবেন সাঁধয়েৎ তন্বসাধনম্‌ ॥ 


গৃহস্থাআরম ও নিক্ষাম কম্মপাধন | ৭১ 


গৃহস্থ সাধক অধিকারিবিশেষে ত্রহ্গজ্ঞান উপদেশ করাঁকে পরমধন্্ম বলিয়া 
জানিবেন | * বেদে কহেন, যে ত্রহ্গনিষ্ঠ গুহস্থ ব্যক্তি বেদাধ্যয়নপূর্ববক পুত্র ও 


রহ্গম্তরী ব্রহ্মনিষ্ঠো ভবেচ্ক্রেশ্বরঃ গ্রিয়ে । 
ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাঁধকৈঃ সার্দং তত্বচক্রং সমারভেৎ ॥ 
রম্যে স্ুনির্দনলে দেশে সাঁধকানাং স্বখাবহে । 
বিচিত্রাসনমানীয় কল্পয়েদ্বিমলাসনম্‌॥ 
ব্রহ্মচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবর্জয়েৎ ॥ 
ন দেশকালনিয়মো ন পাত্রনিয়মন্তথা ॥ 
যে কুর্ববস্তি নর! মুঢ়া দিব্যচক্রে প্রমাদতঃ | 
কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছন্ত্যধমীং গতিম্‌ ॥ 
অতঃ সর্বপ্রযত্রেন ব্রহ্মজ্ৈ সাঁধকত্তমৈঃ | 
তত্বচক্রমন্ুষ্ঠেযর়ং ধর্ম্নকামার্থগুক্তয়ে ॥ ম, নি, তন্ব ৮ম উল্লাস । 
গ সর্রেষ/মেব দানানাং ব্রহ্গদানং বিশিষ্যতে। ৃ 
বার্ধ্যননগোোমহীবাঁসস্তিলকাঁঞ্চনসর্পিষাং ॥ মন্ত 81২৩৩ ॥ 
জলদাঁন, অন্নদান, ধেন্দান, ভূমিদান, বন্্রদান, ।তিলদান, স্বর্ণদান, 
ঘ্বতদান, এই সকল দাঁন অপেক্ষা! ত্রহ্গদানই শ্রেষ্ঠ ও মহৎ। 
সর্ববধর্মময়ং ব্রহ্ম প্রদীনেভ্যোহধিকং যতঃ। 
তদ্দদৎ সমবাপ্লোতি ব্রহ্মলৌকমবিচ্যুতম্‌ ॥ 
যাঁজবক্ক্য ১১২১। 
যে হেতু ব্রহ্মই সকল ধর্মের আকর এবং সকল দানীয় বস্তর মধ্যে শ্রেষ্ঠতষ 
দ্রানীয় বস্ত, এ কারণ যে ব্যক্তি উপদেশাদি দ্বারা লোক সকলকে ব্রহ্গবস্ত দান 
করেন, তাহার অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ হয়; সে অবস্থা হইতে তাহাকে আর 
কখনও বিচ্যুত হইতে হয় না। 
য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্তক্তেঘভি ধাস্যতি । 
ভক্তিং ময়ি পরাঁং কৃত্ব। মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥. গী, ১৮/৬৮। 
যে ব্যক্তি অতিশয় গোঁপনীন্ব এই জ্ঞানশাস্ত্র আমার ভক্তগণকে উপদেশ 
করিবেন, এবং তদ্দার! আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহ 
আমাকেই পাইবেন। 


১৭২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


অমাত্য প্রভৃতিকে জ্ঞানোপদেশ দ্বার! ধর্মনি্ঠ করিয়া কাল হরণ করেন, 
তাহার পুনরাবৃত্তি নাই £ অর্থাৎ তিনি দেহাত্ত ব্রন্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মলোক 
স্থিতি পর্য্স্ত তথায় থাকিয়া পশ্চাৎ মুক্তিলাভ করেন । ছান্দোগ্যোপনিষৎ। 
যাহার! পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করত সর্ধপ্রকার ফলকামন1বিরহিত 
হইয়া যথার্থ নিফামভাবে সংসার-কর্শের অনুষ্ঠানে প্রবৃদ্ত হন, তাহারা গৃহবাসী 
হইলেও সন্ন্যাসী | * সন্স্যাস প্রধানতঃ ছুইপ্রকার-_-“বিদ্বৎ সন্নাঁস” ও 





শান্ত্রকারগণ অবিকারিবিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিতে বলিয়াছেন, 
তাঁহার কারণ এই যে, অদ্ধসেরের পাত্র ঘে প্রকার একসের দ্রব্য কোন 
মতেই ধারণ করিতে পারে না, স্থুলবুদ্ধি ব্যক্তিগণও সেইপ্রকার অতিস্ঙ্ষ 
এই ত্রহ্মতত্ব কিছুতেই হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হয় না । অধিকস্ত তাহার! 
শেষে ঘোর নাস্তিকবৎ হইয়] পড়ে । এই কারণেই তাহারা বলিরাছেন, 

_ এন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কন্মসিঙ্গনাম্‌।৮__-শ্রতি। 

কশ্মিদিগের মধ্যে যাহার] নিতান্ত অজ্ঞান তাহাদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাই- 
বেক না। 

ডাক্তার উইলিয়ম্‌ পেলি তাহার ম$1/787 প7780709% নামক গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন 
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* বেদে কহেন, শ্রদ্ধাধিক্য হইলে উত্কুষ্ট গৃহ্স্থগণ দেবতা ও যতির 
তুল্য হন। যথা, | 
“শ্রদ্ধাধিক্যাত্ত, কৎন্াহেব গৃহিণো দেবাঃ কৃত্নাহেব যতয়ঃ।৮ 
ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন-_ | 
ব্রন্মমন্ত্রোপাস ক! যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়শদয়ঃ | 
গৃহাশ্রমে বসস্তোহপি জ্েয়ান্তে যতয়ঃ পরিয়ে ॥ 
ম, নি, তন্ত্র, ১৪। ১৪৩ । 


গৃহস্থাআম ও নিক্ষাম কর্্মসাধন। "১৭৩. 


“বিবিদিষা সন্ন্যাস 1 পূর্ব, প্রস্তীবে যে সন্যাসের কথা বলা হষটয়াছে, 
তাহার নাম “বিদ্বৎ সন্্যাস ৮ আর সশ্প্রতিব্রক্ষপরার়ণ গৃহস্থগণের সর্ব- 
প্রকার কর্ম-ফল-পরিত্যাগ-রূপ যে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের কথ! বল! যাইতেছে, 
ইহার নাম “বিবিদিষা সন্্যাস।” এই বিবিদিষা সন্ন্যাস আগ্রে অন্ততঃ কিছু 
দিনের জন্ত ও ন1 করিলে বিদ্বৎ সন্যাসে সাধকের সম্যক্‌ অধিকার জন্মে না। 

এক্ষণে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ষে, যদি নিষ্ষাঁমভাবে বর্তব্য 
পালন না করিলে সাধকের কর্মমত্যাগ-রূপ সন্নাসে অধিকার না জন্মে, তবে 
ধীহাঁরা দার-পরিগ্রহ না করিয়া উদ্ধরেতা আশ্রমে গমন করেন ( অর্থাৎ 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট না হইয়া যৌবনাবস্থাতেই ধাহারা কর্মত্যাগ-রূপ সন্যাস 
গ্রহণ করেন ), ত্ঠাহাদের বিবিদিষা সন্ন্যাস (অর্থাৎ নিক্ষামভাবে কর্তব্য 
কন্ম পালন ) কোন্‌ সময়ে হয়? 


বস্ততঃ ঈশ্বরের নিয়ম সকলের সম্বন্ধেই একরূপ। মাঁনবাত্মার পরি- 
ব্রাণের জন্য মঙ্গলময় পরমেশ্বর যে সমস্ত সুন্দর নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়] 
রাখিয়াছেন, মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রত্যেক মনুষ্য-আত্মাকেই সেই সমস্ত 
নিয়ম-প্রণালীর মধ্য দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবেক। স্থতরাং যে 
সকল মহাম্মীকে জীবনের প্রথম বিভাগেই সাধন-পর্ধতের উচ্চতর শৃঙ্গে 
আরোহণ করিতে দেখা যায়, তাহাদিগকে যে আদৌ নিষ্কাম কর্মের অনু- 
ষ্টান করিতে হয় না, তাহা নহে। শাস্ত্রকারগণ সকলেই, এপ্রকাঁর ব্যক্তি- 
দিগের পূর্ব সংস্কার ( অর্থাৎ পুর্বজীবনের সাধন ) স্বীকার করিয়া থাকেন। 
আর পূর্বজীবনের সাধন সত্ত্বেও পুনর্ধার বর্তমান জীবনেও তাহারা অতি 
অন্ন সময়ের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত সমুদয় সাঁধনক্ষেত্র সহজে 
অতিক্রম করিয়। থাকেন । অতএব ইহ জীবনেও যে তাঁহারা নিষফকাম কর্মের 
অনুষ্ঠান একেবারে করেন না, তাহা নহে। নিষ্কামভাবে কর্তব্যসম্পাদন 
ছার! চিত্তের যে পবিত্রতা ও যে মহত্ব লাভ করা যায়, তিনি অতি অল্পকা'লের 
মধ্যেই (অপেক্ষাকৃত অতিসামান্তরূপ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা) সে 
সমস্ত লাভ করিয়া থাকেন । 

পিতা মাতা বা ভ্রাতা ভগ্মীগণের প্রতি ব্যবহারে অথবা জনহিতকর 
কোন মৃহৎ ব্যপারের মধ্যে সাধারণের অজ্ঞাতরূপে অতি সামন্ত সাহায্যে 


১৭৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


ৰা সাহায্যচেষ্টায় সেই বালক-অবস্থাতেই তীহার কর্তব্যবুদ্ধি প্রদ্ষূটিত 
হইয়া থাকে । তদনস্তর সেই কর্তব্বুদ্ধি অতি অল্পকালের মধ্যেই পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইয়] পুনরায় তদপেক্ষা: উচ্চতর সাধনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে । 
সুতরাং যাহারা যথার্থ অধিকারী হইয়। উদ্রেতা আশ্রম গ্রহণ করেন অথবা 
কন্মত্যাগরূপ সন্গ্যাস গ্রহণ করেন, তাহাদ্দিগের পুর্বান্নেই নিক্ষাম কর্ণা 
সাধন হইয়1 থাকে । 


নির্জনতা ও সাধুনঙ্গ ৷ 


ত্যজ্যতে ত্যজ্যতে সঙ্গঃ সর্বথ1 ত্যজতে ভূশম্‌ 1 
অন্যথ। ন লভেম্ুক্তিৎ সত্যৎ সত্যৎ ময়োদিতম. ॥ 
শি, সং, ৫ ১৮৪।; 
ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার জনসঙগ বর্জিত হইবে, ইহার 
অন্যথাচরণে কখনই মুক্তিলাভ হয় না; আমার এই বাক্য অতীব সত্য 
বলিয়া জানিও । 
নিঃসঙ্গ এব মুক্তঃ স্যাৎ দোষাঃ র্ধে হি অঙগজাঃ। 
| কুলার্ণব তন্ত্র । 
নিঃসঙ্গতা হইতে মনুষ্য মুক্তিলাঁভ করে, এবং সঙ্গ হইতে যাবতীয় দোষ 
প্রাপ্ত হয় । | ্‌ 
এক এব চরেন্লিত্যং সিদ্ধযর্মসহাঁয়বান্‌। 
সিদ্ধিমেকপ্য সংপশ্যন্ন জহাতি ন হীয়তে ॥ 
মনু) ৬18২1: 
সকলের সহিত সঙ্গবিহীন, একাকী, অসহাঁক ব্যক্তির মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়! 
থাকে_-এ কথা ধিনি অবগত থাকেন তিনি মোঁক্ষের জন্য একাকী বিচরণ 
করিবেন; যিনি একাকী বিচরণ করেন, তিনি কাহারও জন্য দ্বঃখভোগ 
করেন না, এবং তাহার দুঃখেও কোন ব্যক্তিকে দুঃখিত হইতে হয় ন1 
স্থতরাং মমতাশূন্য হইয়! তিনি পরমস্থুথে মুক্তিলীভ করেন । 


নির্জনতা ও সাধুসঙ্গ ১৭ 


ঙ্গী হিবাধ্যতে লোকৈনিঃমঃ সুখমন্ম,তে 
তেন সঙ্গ পরিত্যাজ্যঃ বর্ধদা সুখমিচ্ছতা ॥ 
| প, দৃ, ৬২৭৪ । 
সঙ্গী দ্বার! মনুষ্য বদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়, এবং সঙ্গরহিত হইলেই সুখী হয়; অত- 
এব স্থখাকাজ্ষী ব্যক্তিদিগের সর্ধবদ! সঙ্গ পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে 
কর্তব্য । 
মহাত্মা রেঘব্যান্ম নিজ মুসুক্ষু পুত্র শুকদেরকে ব্রন্গজ্ঞানলাঁভের জন্য মিথি- 
লাধিপতি রাজর্ষি জনকের নিকট পাঠাইয়া! দিবার সময় তাহাকে এইব্ধপ 
উপদেশ দিয়াছিলেন ষে “পথিমধ্যে কিছুমাত্র স্থুথ বা স্বসম্পক্কীয় লোকের্‌ 
অন্বেষণ করিও না, তাহ! করিলে তোমায় সঙ্গপাশে বদ্ধ হইতে হইবেক।” 
দেবধি নারদ শুকদেবকে কহিয়াছিলেন-_ 
অদর্শনমবংস্পর্শস্তথ। সংভাষণং বদা । 
যস্য ভূতৈঃ নহ মুনে স শ্রেয়ে। বিন্দতে পরম্॥ 
| ম, ভা, মো, ধ, 

ধাহার কোন জীবের সহিত সন্দর্শন সংস্পর্শ ও সম্ভাষণ না থাকে, তিনিই 
যথার্থ শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন 1 

সঙগঃ সর্ধাত্মন। ত্যাজ্যঃ, স চেৎ ত্যক্ত,ৎ ন শক্যতে | 

সন্ভিঃ সহ প্রকুব্রধীত, সতাৎ সঙ্গে! হি ভেষজম্‌ ॥ 
সকলের সহিত জঙ্গপরিত্যাগ আবশ্যক । যদি সর্ধসঙ্গপরিত্যাগের অধিকারী 
নঃ হও, তবে সাধুসঙ্গ কর। সাধুসঙ্গ রুগ্ন আত্মার পক্ষে মহৌবধস্বরূপ 1” 


* সাধনের প্রথমাবস্থায় সাধুসঙ্গ সাধকের পক্ষে বিশেষ হিতকারী হইলেও 
উচ্চতর অবস্থা-বিশেষে যেরূপ (অনেক সমস ) মুক্তির বিদ্শ্বরূপ হুইয়! থাকে, 
দয়] বা পরোপকারপ্রবৃত্তিও সেইরূপ অন্য সকলের পক্ষে পরম ধর্থ্স্বর্ূপ 
হইলেও জীবন্মক্ত পুরুষের পক্ষে অনেক সময় বন্ধনস্বরূপ বোধ হুইয়৷ থাকে। 

দেবর্ধি নারদ এ সম্বন্ধে যুধিষ্িরকে কহিয়াছিলেন-__ 

রাগে দ্বেষ্চ লোভশ্চ শোকমোহভয়ং মদঃ। 
মানোহবমানোহলুয়া চ মায়া হিংসা! চ মত্সরঃ ॥ 


১৭৬ মুক্তি এবং তাহার মাধন। 


সৎ্মঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নিন্মলং নয়নদ্বয়মূ | 
বন্য নাস্তি নরঃ সোহন্ধঃ কথং নাপদমার্গগঃ ॥ 
কুলার্ণৰ তন্ব । 

সাধুসঙ্গ এবং বিবেক এই ছুইটা মানবাত্মার নির্মল চক্ষুঃস্বরূপ। এই ছুইটা 
চক্ষু যে ব্যক্তির নাই, সেই অন্ধ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিপথগামী হইয়া থাকে। 

শুন্যৎ নংকীর্ণতামেতি স্বত্যুরপুযুত্নবায়তে | 

আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদজ্জননমাগমে ॥ 
জ্ঞানবান্ব্যক্তির সংসর্গে সুখশূন্য ব্যক্তির শৃন্যতা সঙ্কীর্ণ হয়, এবং মৃত্যু 





রজঃ প্রমাদঃ ক্ষুনগিদ্রী শত্রবস্তেবমাদয়ঃ। 
রজন্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সত্বপ্রক্কৃতয়ঃ চিৎ ॥ ভা, ৭1১৫।৪৩-৪৪ 1 
রজ এবং তমোগুণ জন্য রাগ, দ্বেষ, লৌভ, শোক, মোহ, ভয়, মান, অপ- 
মান, অস্য়1, মারা, হিংসা, মাৎসর্ষ্য, অভিনিবেশ, অনবধাঁনতা, ক্ষুধা! এবং 
নিদ্রা এই সকল (জেতব্য ) শত্র । কখন কখন সত্বগুণজন্য পরোপকারাদি 
প্রবৃত্তিও সমাধিস্থ ষতির শক্র হইয়া থাকে। 
মহাভারতের শাস্তিপর্কের ২১৫ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়। যায়, ভীম্মদেবও 
ুধিষ্টিরকে ম্পষ্টাক্ষরে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন | যথা ১. 
অথবা মনসঃ সন্গং পশ্যন্‌ ভূতানুকম্পয়] ৷ 
অত্রাপ্যুপেক্ষাং কুবর্ধাত জ্ঞাত্বা কর্্মফলং জগত ॥ ম, ভা, মো, ধ, ৪২৪ 
কৃপয়াপি কৃতঃ সঙ্গ: পতনায়ৈক যোগিনাং। 
ইতি সন্দর্শয়ন্নাহ ভরতস্য ন পোষণম্‌ ॥ ইতি টীকাকার ॥ 
ভগবান্‌ অষ্টাবক্র জনককে কহিয়াছিলেন__ 
ন হিংসা নৈব কারুণ্যং নৌদ্ধত্যং ন চ দীনতা। 
নাম্চর্য্যং নৈব চ ক্ষোভঃ ক্ষীণসংসরণে নরে ॥ অ, সং ১৭1১৬। 
বাহার সংসার প্রবৃত্তি রহিত হইয়াছে, তিনি কাহারও হিংসা করেন না, 
কাহারও প্রতি করুণ! প্রকাশ করেন ন1, কোথাও ওদ্ধত্য প্রদর্শন করেন না, 
কাহারও নিকট কাতরত। প্রকাশ করেন না, কোন বিষয়ে 9588 হন 
না, এবং কোন বিষয়ে ক্ষোভও করেন না । 


নির্জনতা ও সাধুসঙ্গ ১৭৭ 


উপজ্রিত হটলে তাঠাও উত্সবের ন্যায় গ্রতীয়মান হয়, মার আঁপং সকল 
সম্পদের শায় প্রকাশ পায়। | 
যঃ স্নাতঃশীতদিতয়৷ পাধুনঙগ তিগঙগয়] । 
_ কিংতন্য দানৈঃ কিং তীর্ঘৈঃ কিৎ তপোভিঃ কিমধ্বটৈ£॥ 
- বো, বাঁ, মু,ব, গ্রকরণ। 
যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গরূপ নির্মল শীতল গঙ্গাতে জাত হন, ভীহার দান, তীর্থ 
সেবা, তপস্যা১ অথবা! যক্ঞাদিতে কি প্রয়োজন ? 
য্মিন দেশে মরৌ তজ্জ্ঞো নাস্তি ঘজ্জনপাদপঃ । 
নফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র নিবসেদ্ধঃ | 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 
যে মরুভূমিতুল্য দেশে শীতলচ্ছায়াঁযুক্ত ফলবান্‌ বৃক্ষতুল্য আত্মজ্ঞ সজ্জন নাই, 
জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি সে স্থানে কখনই বাস করিবেন না। 
একখণ্ড বরফ যদ্যপি এরপ স্থানে রাখা যায় যে চতুদ্দিক হইত্তে, তাহাতে 
অগ্নির উত্তাপ লাগিতে থাকে, তাহা হইলে উহা! যেরূপ শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া 
যায়, সেইরূপ নির্বচ্ছিন্ন অস্ঞান-মগুলীতে বদ্যপি কোন সাধক অবস্থিতি 
করেন, ভীহারও নিশ্চর পতন মংঘটন হইরা থাকে । স্থৃতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি 
সেস্থানে কাচ বাস করিবেন না।* 











* মহাত্মা! মনু প্রভৃতি শাস্কারগণ মহাপাপিগণের এবং তাহাদদিগের 
সহিত যাহার! সংসর্গ করে তাহাঁদিগের একই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করি. 
য়াছেন ; এবং পাঁচগ্রকার মহাপাপীর মধ্যে তাহাদিগকেও গণনা করিয়া- 
ছেন। যথা, | 

ত্রহ্মহত্য। স্বরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গনাগমঃ | 
মহাস্তি পাতকান্যাহঃ সর্গস্চাপি তৈঃ সহ ॥ মন্থু, ১১৫৫ 
বীরঘাতী বৃথাপায়ী বীরাণাং স্ত্রীগমস্তথা। 
স্তেয়ী মহাঁপাতকিনস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥ মনি, তত্ত্। 
কোন স্থবিখ্যাত ইংরাজ ডাক্তার বলিয়াছেন যে “দৈহিক সংক্রামক 


রোগ সকল যেমন অতি সহজে অন্যদেহে সংক্রামিত হয়, আত্মার পাপরোগ 
২৩ 


১৭৮ মুক্তি এবং তাঁহার পদার্পন । 


রী, 
হি 


আরুষণ অজ্ভুনকে কহিয়াছিলেন_ 
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী | 
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতিজ্নসংসদি * | 
শী, ১৩। ১৪ 
অন্তযোগ পরিত্যাগপূর্ষক পরমেশ্বরে অচল। ভক্তি করিবে, অন্তঃকরণ প্রসন্ন- 
তাঁজনক স্থানে বাস করিবে, এবং সাধক ব্যতীত অন্য শৌকদিগের সভাঁতে 
যাহাতে রতি না হয়, তাহা করিবে, অর্থাৎ সে স্থানে গমন করিবে না । 1 
- বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে সাঁধুর লক্ষণ-সম্বন্ধে এইরূপ কহিয়াছিলেন,_ 
লোভমোহরুষাং যস্্য তনুতান্বদিনং ভবেৎ। 
যথাশাস্ত্রং বিহরতি স্বকর্মসু ন সঙ্জনঃ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 


সকলও অতি সহজে সেইন্দপে তৎসংসর্গী ব্যক্তির আত্মাতে সংক্রামিত হইয়! 
থাকে |, 
পরাশর বলিয়াছেন 
আসনাচ্ছর়নাদ, যানাতৎ সম্ভাষাৎ সহ ভোজনাঁৎ। 
সংক্রামন্তি হি পাঁপানি তৈলবিন্দু রিবাস্তসি ॥৭২।-- 
পরাশর সংহিতা ১২ অধ্যায় ৭২1 
জল নিক্ষিপ্ত তৈল বিন্দু যেমন চতুর্দিকে সংক্রমণ করে তাহার ন্যায় একত্র 
উপবেশন, শয়ন, একত্র গমন, ভোজন ও সম্ভাষণ দ্বার! পাঁপ সকল শরী- 
রাস্তরে সঞ্চারিত হয়? 
* «প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতিঃ*-_ স্বামী । 
1 অধর্কবেদান্তর্গত নিরালম্বোপনিষদে স্বর্গ ও নরকের সংক্ষেপে এইরূপ 
লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে । যথা, .. 
কো নরকঃ1--অসৎসংসারবিষয়ী সংসর্গ এব নরকঃ। . . 
নরক কি ?--অত্যন্ত সংসারাবৃত ব্যক্তির সৃহিত সংসর্গের নাম নরক। 
ঃ স্ব: 1 সৎস্গঃ স্বর্মঃ | | 
স্বর্গ কি1-সৎসঙ্ষের নাম স্বর্গ। 


বাক্যপধ্যমমের আবশ্যকতা । ১৭৯ 


থে যা ক্র লোভ মোহ ক্রোধ প্রতিদিন ক্রমশঃ ক্ীণ হয়, এবং যে ব্যক্তি 
যথাশান্ত্ স্বকর্থ্েতে স্থিত, সেই ব্যক্তিকেই সাধু ও সঙ্জন কহা ষায়। 
শঙ্করাচার্ধ্য সাধুর লক্ষণ-সন্বন্ধে এইপ্নপ বলিয়াছেন ; যথা,_- 
কে মন্তি সন্তোহখিলবীতরাগঃ 
অপাস্তমোহ1ঃ শিবতত্বনিষ্ঠাঃ ॥ 
ম,র, মা, । 

সাধু কাহারা? ধাহারা( ধিনি) সাংসারিব তাবন্বিবয়ে আসক্তিশূন্য এবং 
যোহাপনয়ন করিয়া পরব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন । 


বাক্যসক্যমনের আবশ্যকতা । 


বিচারিতমলৎ শান্ত্রৎ চিরমুদ্গ্রাহিতৎ মিথঃ | 
সংত্যক্তবানান্মৌনাদৃতে নান্ত্যত্বমং পদম্‌ ॥ 
যে, বা, স্থিতি, প্রকরণ? 
শীল্্র চিরকাল অত্র্থ বিচার করিক়া! পরম্পর এই উপদেশ দিয়াছেন, যে, 
বাসন] ত্যাগপূর্বক মৌন অবলম্বন না করিলে কখন উত্তম পদ প্রাপ্ত হওয়। 
যায় না। 
আপৎকরগ্রপরশুং পরায়] নিরতেঃ পদম্‌ 
পুঙ্পগুচ্ছৎ শমতরোরালম্ব মুনিবাসতাম্‌ ॥ 
যো, বাঁ, উপ, প্রকরণ । 
মৌনিরূপে অবস্থিতি, আপৎস্বরূপ করঞ্জবনের ছেদক পরশু; ইহাই পরম 
নির্কৃতি-স্থান; এবং ইহ্থাই শাস্তিরূপ বৃক্ষের পুষ্পস্তবক । এই-মৌনীর অবস্থা 
অবলম্বন কর। 
অবিধেয়ৎ বিধেয়ং বা মৌনং তন্ন বিধীয়তে । 
প্রাপ্তং পাগ্ডিত্যতোমৌনৎ জ্ঞানবাঁচুযভয়ং যতই ॥ 


৯৮০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


£ 
নিরস্তরজ্ঞাননিষ্ঠা মৌনং পাণ্ডিভ্যতঃ পৃথকু। 


বিধেয়ৎ তদৃভেদদৃষ্টিগ্রাবল্যে তক্লিব্ত্তয়ে ॥ 

বে, সা, ৩।৪।১৪ অধিকরণ। 
ল ত্রাঙ্গণে উক্ত হইয়াছে যে, পরবরদ্ধের জ্ঞানলাভার্থে উপনিষৎ্ প্রতি- 
পাদ্য জানলাভপুর্বক বাল অর্থাৎ রাগছ্েযাদিশূন্য হুইয়া মৌনাবলম্বন 
করিবেক, কিন্তু এ স্থলে বিধি না থাকাতে মৌনত্ব বিধেয় নহে, ইহা পূর্বব- 
পক্ষ । ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, পাগিত্য শব্দ "ও মুনি শব্দ একার্থ- 
বাচক, সুতরাং একজ্রে উভয পদ প্রয়োগ নিরর্৫থক হর বলিয়। নিরস্তর 
জ্ঞাননিষ্ঠ মুনি শব্দে লঞ্ষিত হয়। অতএব বিদ্বিলাভ হওয়াতে ( নিদিধ্যা- 

সনাদি ক্বপ* ) যৌন বিধেয় হইল । ৮ 
্রীনান্‌ শঙ্করস্বানী তাহার আত্মানাত্মবিবেকবিচার নামক গ্রন্থে লিখিয়া- 
_ছেন যে, বাক্যাদি আকার দ্বারা লিদদেহ, অর্থাৎ হুক্মরদেহ 1 বিকৃত এবং 


স্প্পীিশীীী টিটি লতি 





* শ্রবণ, মনন, নিদ্িধ্যাসন একবার নাত্র অনুষ্ঠান করিলেই ফললাভ 
হয় না। যেন্ধপ পুনঃ পুনঃ আঘাত না করিলে ধান্ত হইতে তও্ুল নির্গত 
হর নাঃ তন্দপ যতদিন পর্য্যস্ত ব্রহ্গলাভ না হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ শ্রবণ 
মননাদির অনুষ্ঠান করা! আবশ্যক ।-_বে, সা, ৪1১১ । অধিকরণ । 

স্থৃতরাং ত্রহ্মলাভ ঘটিলে সাধক আপন] হুইতেই মৌনী হইয়া আসিবেন ঃ 
অধিকম্ত ব্রহ্মলাভের ইচ্ছা যখন তাহার ঘ্বনয়ে জন্মিবে, তখন হইতে 
তাহার বাঁল্যসংঘম অভ্যাস করা আবশ্তক। 

+ পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেক্ছিয় সমন্থিতম্‌। 
অপকীরুতহ তোখং সুম্মাঙ্গং ভোগসাধনম্‌ ॥ 
আত্মবোধ । 
অপকীকুত পঞ্চ সুস্মভূত হইতে উৎপন্ন (প্রন্কৃতি বা মায়া নামক প্রস্তাবে 
দেখ) পঞ্চগ্রাণ, দশ ইঞ্জির, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ সুক্ষ অবয়ব লইয়া 
মানবাত্মার স্প্ম বা লিগ্গদেহ সংরচিত হয়। মৃত্যুর পর উহাই স্থখস্থুঃখ 
ভোগ করিবার জন্য দেহরূপে জীবাস্মার সহগমন করে । 

এখানে ইন্ড্রিয় অর্থে ইন্দিয়স্থানস্থিত দর্শনশ্ববণাদি বিশেষ বিশেষ শক্তি 

মান, নহুনা কল চক্ষু কর্ণাদি নহে। 


বাকানং'্যমনের আবশ্যকতা | ১৮১ 


ৃষচিপ্রাপ্ত হয়, স্থুতরাং আত্মার স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে ; এবং বাক্যাদির 
সঙ্কোচ হইলেই লিঙ্গদেহের জীর্ণতা হয়। সুতরাং তন্থারা আত্মার স্বরূপ 
স্ন্দররূপে প্রকাশিত 'হইয়1 থাকে । যথা,_- 


প্রাণ প্রকৃত প্রস্তাবে এক, কিন্ত উহার বৃত্তি অঙ্গুসারে শান্ত্রকারগণ 
উহাকে পঞ্চ কহেন । যথা, প্রাণ অর্থাৎ নিশ্বাস, অপান অর্থাৎ প্রশ্থীস, 
ব্যান অর্থাৎ সর্ধাঙ্গীনক্রিয়সাধক বায়ু; ইত্যাদি। সাখ্যমতাবলত্বী আচা- 
ধ্যরাো কহেন ষে, প্রীণ, অপান, ব্যান, উদ্দান ও সমান ব্যতিরেকে নাগ, 
কর্ম, কৃকর, দেবদন্ত ও ধনঞ্জয় নামক আরও পঞ্চ বামু আছে ) কিন্তু বৈদা- 
স্তিকের। প্রাণাদি পঞ্চবায়ুতে নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অন্তর্ভাব করিয় পঞ্চবান্ুই 
কহিরাছেন। বস্ততঃ প্রাণ বায়ু নহে, এবং বাযুনিত ইন্দিয়ক্রিয়াও নহে) 
বেদে প্রাণকে বায়ু হইতে পৃথক্‌ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন ) প্রাণ ইন্জিয়- 
গণের স্ুক্শন্তির স্াঁয় অতীব হুস্ম); তবে কার্ধ্য-কারণের অভেদলক্ষণায় 
শান্বকারগণ প্রাণকে বায়ু কহিয়াছেন মাত্র। যথা; বেদান্ত ২৪1৯। সুত্র 
“ন বাযুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ"?। প্রাণ বায়ু নহে এবং উহা জীবাস্বাও নহে। 
বদি কেহ প্রাণকেই-জীবাত্মা ভ্ঞান করিয়া ভ্রমে পড়েন এই আশঙ্কায় 
ব্যাসদেব তাহার বেদাস্তে ২1৪।১০।১১ সুত্রে মীমাংসা করিয়াছেন ঘে, প্রাণ 
জীবাস্থা নহে, উহ্থা চক্ষুরাদি ইব্জরিয়গণের স্ঠায় জীবাশ্ার অধীন , যথা, 
“্চক্ষুরাদি বস্ত তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ |”, কিন্ত ইন্দ্রিরাদদির গ্তাঁ় প্রাণ জীবাত্মার 
করণ নছে। কারণ জীবাক্মার নিয়োগ ব্যতীত কেবল ঈশ্বরের নিয়মান্ু- 
সারেই প্রাণ দ্রেহকার্ধ্য নির্বাহ করিয়া থাকে, উহা জীবকে মন বুদ্ধি বা 
ইন্দ্রিয় দ্বারা সমাধা করিতে হয় না । প্রাণ করণ নহে বলিলে দোষ হয় ন1, 
কেনন1 উহা জীবাম্মার প্রতিদ্বন্দী নহে । যথ|, “অধিকরণত্বাচ্চ ন দোষ- 
স্তথাহি দশয়তি।” 

মন ও বুদ্ধি ইহার! জীবাত্মার করণস্বরূপ অর্থাৎ অস্তঃকরণবৃত্তি মাত্র। 
কিন্ত এ কথা স্বীকার করিয়াও যে শীল্্রকারগণ উহাদিগকে ভূতজ বলেন; 
অর্থাৎ জীবাক্মার সহজাত বৃত্তি না বলির পঞ্চ সুক্ষ ভুত হইতে উহ্যাদিগের 
স্বত্ব উৎপত্তি ধরেন, তাহার কারণ এই যে, কেবল মাত্র বিষ সম্বন্ধেই 
উহ।দিগেন উদ্রেক হইর| থাকে, নতুবা জীবাস্মা যখন একনিষ্ট হইয়। ব্্গে 


১৮২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


বাগাদ্যাকারেণ পরিণামে রৃদ্ধিঃ| 
তত্নংকোচে। নাম জীর্ণ তা | 


সাধক (অপ্রিয়বাক্য, মিথ্যাবাক্য, পরোক্ষে পরদোষাবিষ্কার, এবং 
রাজা বা পুর সন্বন্ধীয় নিশ্রয়োজন গল্প * এই ) চতুর্কিধ বাক্যদোষ নিশ্চয়ই 
পরিত্যাগ করিবেন । যথা,_- 


পারুষ্যমনৃতঞ্জের পৈশুন্যথ্ণপি সর্বশঃ | 
অসন্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাগ্তয়ং প্যাচ্চতুর্রিধম ॥ 
মন্ু,১২। ৬। 


নির্ভরশীলতা | 


পরমেশ্বর যেরূপ সকল অবস্থাতেই সাধকের সহায় থাকিয়া! তাহাকে রক্ষা 
করেন, সাধকেরও সেইরূপ কর্তব্য যে, তিনি সম্পূর্ণবূপে পরমেশ্বরের প্রতি 
নির্ভরশীল হন। বিশেষতঃ নির্ভর ভিন্ন, ভালবাসা ভিন্ন, একাস্তভাবে 
আমি ঈশ্বরের, এ কথা কখনই বলিতে পারা যায় না; সুতরাং তাহাঁকেও 
সম্পূর্ণ্পে আমার বলিতে সাহস হয় না। 

রমণ করে অর্থাৎ পরমেশ্বরে সমাধিস্থ হয় তখন তাহার মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি 

অস্তঃকরণবুত্তির অভাব হয় (জ্ঞান প্রথমতঃ অজ্ঞাঁনকে বিনাশ করে, শেষে 
আপনিও বিনষ্ট হয়” মামক প্রস্তাব দেখ) অর্থাৎ সে সময় চিত্তবৃত্তিসমূহের 
উদ্রেক হয় না। যথা, বেদান্ত ২।৩। ৩৯ সুত্র “মাধ্যভাবাচ্চ”; | 

এই স্থুল ও সুষ্ম দেহ ব্যতিরেকে কারপদেহ নামে জীবাত্মার আর একটী 
দেহ শান্ত্রকারগণ স্বীকার করিয়া থাকেন । তীহাদিগের মতে অবিদ্যাই 
জীবের এ কারণদেহ । | 

* ঈহা-নামক কোন মুসলমান দরবেশ বলিয়াছিলেন লোকের সঙ্গে অল্প 
কথা বলিবে, ঈশ্বরের সঙ্গে অধিক কথা কহিবে । 


নির্ভরশী ল'তা । ১৮৩ 


* আনুকুল্যস্য নংকল্পঃ প্রাতিকুল্যবিবর্জ্বনম্‌ । 
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বানো৷ গোগু-ত্ববরণং তথা ॥ 
ততক্রিয়াত্ববিনিক্ষেপঃ ষড় বিধা শরণাগতিঃ | 

হরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণবতন্ত্রের বচন । 
যে সকল বিষয় ঈশ্বরলাভপক্ষে অনুকূল সেই সকলের গ্রহণ, এবং তত্প্রতিকুল 
বিষয় সকলের পরি্যাগ, পরমেশ্বর সকল অবস্থাতেই আমার সহায় থাকিয়া 
আমাকে রক্ষা করিবেন, এইকপ সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাহার হস্তে আত্মসমর্পন,* 
তাহার কৃপা হইবার পক্ষে কালক্ষেপ করত আশার আশ্রিত হইয়া থাকা, 
এবং অপর কামনা বিহীন হইয়া তাহার সাধনে আপনাকে নিক্ষেপ করা 
এই ছয় প্রকার শরণাগত-লক্ষণ । 
পরমেশ্বর যে তাহার শরণাঁগত ভক্তগণকে সকল অবস্থাতেই রক্ষা করেন, 
ইহ। সাঁধকমাত্রেই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছে ; বিশেষতঃ সাধনের অবস্থায় 
প্রত্যেক সাধকেরই হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বীস জন্মে যে আমার প্রেমাম্পদ 
নিকটে থাকিতে আমি কখনই বিপদে অবসন্ন হইব না! । অন্নবন্ত্রাদি কোন- 
রূপ, প্রয়োজনীয় বস্তর অভাবে আমি প্রাণে মরিব না। মহাত্মা শুকদেব 
বলিয়াছিলেন_- 
- কিমর্সিতোহবতি নোপরক্নান্‌ 
কষ্মাস্জন্তি কবয়ে। ধনদুর্্মদান্ধান্‌। 
ভা,২।২।৫ 
হরি কি ভক্ত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করেন না? তবে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কি 
কারণে ধনমদে অন্ধপ্রীয় ধনীদিগের উপাসনা করেন? 





* ভগবান্‌ শিব ঈশ্বরের চরণে আপনাকে সমর্পণ করাকেই মীনবের 
আস্তর শৌচরূপে কহিয়াছেন। যথা 
শৌচন্ত দ্ষিবিধন্দেবি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ। 
রন্ষণ্যাত্ার্পণং যত্তৎ শৌচমাস্তরিকং স্ৃতম্‌ ॥ 
| ম, নি তন্ত্র ৮। ** 


১৮৪ মুক্তি এবং তাহার বাধন । 


ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাৎ * বৃথা কুর্ন্তি বৈষ্ঞবাঃ। / 
যোইসৌ৷ বিশ্বস্তরোদেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে ॥ 
পূর্বোক্ত শ্নোকের টাকায় স্বামিধৃত বচন। 


ঈশ্বরের সেবকগণ অন্ন বন্ত্রের জন্য কিছুমাত্র চিত্তা করিবেন না। কারণ 
বিশ্বস্তর হরি কিরূপে তাহার ভক্তগণকে উপেক্ষা করিবেন? 
বশিষ্ঠদেব রামচন্ত্রকে বলিয়াছিলেন,_- 
পরিস্ফ,রতি বন্যান্তর্নিত্যং সত্যচমতকৃতিঃ | 
ব্রাঙ্মমণ্ডমিবাখণডং লোকেশাঃ পালয়স্তি তম্‌ ॥ 
যো, বা, স্থিতি প্রকরণ । 
ধাহার অন্তরে অনবরত অখণ্ড ব্রহ্মাগুবৎ অপরিচ্ছিন্নন্ধপ ব্রহ্ম-চমত্কার ত্রহ্গ- 
রূপে প্রকাশ পান, লোকেশ্বর ত্রহ্মাদি তাহাঁকে পালন করেন। 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন__ 
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাৎ যে জনাঃ পর্য[যপাঁসতে । 
টিয়া নিত্যাভিযুক্তীনাঁং যোগক্ষেমৎ বহাম্যহম, ॥ 
গী, ৯। ২২। 


* পরার বলিয়াছেন, 
সংসারমূলং হি কিমন্তি ?- চিন্তা । 
ম, র, মালা । 
ংসারের মূল কি ?_ চিন্তা । 
প্রহলাদ বলিয়াছিলেন__ 
অধোক্ষজালন্তমিহাশুভাত্মনঃ শরীরিণঃ সংস্থতিচক্রশীতনম্‌ । 
ত্থন্ষনির্বাণস্থখং বিছুর্ব,ধাম্ততোভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্‌ ॥ 
ভা) ৭৭1৩৭ | 
ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করাই রাগদ্ধেষ'দিদুষিতচিত্ত শরীরীদিগের সংসারচক্র- 
চ্ছেদনের একমাত্র উপায়। পণ্ডিতেরা উহ্াকেই নির্বাণ মোক্ষ বলিয়া 
জানেন, অতএব ভ্রাতৃগণ ! তোমরা হৃদয়মধ্যে সেই অন্তর্ধামী হৃদয়েশ্বরের 
ভজন! করিতে থাক। 


নির্ভরশীলতা! । ১৮৪ 


উ 
যে সকল নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি অনন্যভাবে চিন্তা করত আমার উপার্সনী করে, 
প্রার্থনা না থাকিলেও তাহাদিগের অভাবের বস্ত সকল আমি নিজে বহন 
করিনা আনি, এবং নিজেই রক্ষণাবেক্ষণ করি ।* 


* ঈশা তাহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন-_. 
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'পুর্বকালে মহাত্ম! মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ গৃহস্থ ব্রাহ্গণদিগের. জীবিকা- 
সঞ্চয়-সম্বন্ধে একবাক্যে এইরূপ মত প্রকাঁশ করিয়াছিলেন, যে, ব্রাহ্মণগণের 
মধ্যে ধাহাঁরা নিতান্ত অসঞ্চয়ী অর্থাৎ ধাহারা! আগামি কল্যকার জন্যও সঞ্চুয় 
করেন না, তাহারাই সর্বোৎকৃষ্ট, এবং সর্ধলোকজয়ী। ধাহারা অনধিক 
তিন দিবসের মত ধান্য সঞ্চয় করিয়া! রাখেন, তাহারা তদপেক্ষা নিক্ুষ্ট। 
ষাঁহারা অনধিক এক বৎসর কালের মত ধান্য সঞ্চয় করিয়া! রাখেন, তাহার! 
আরও নিকৃষ্ট । এবং ষাঁহাঁরা তিন বৎসর অথব। তদপেক্ষা অধিক কালের 
মত ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাঁখেন তাহার। সর্বাপেক্ষ। নিকৃষ্ট । 

২৪ 


১৮৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


নারদ খষি যুধিষ্টিরকে কহিয়াছিলেন__ 
অনীহানীহমানস্য মহাহেরিব বৃত্তিদ1 1% 
ভা, ৭। ১৫1১৫ 
যে সাধক চেগ্টীবিহীন, নিশ্েষ্টতাই অজগর সর্পের স্তাঁ় তাঁহীরও জীবন- 
যাত্রা নির্ববাহ করিয়া দেয় । ৃ 
্রীৃ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন যে__“যে যোগী আমার শরণ লইয়াছেন, 
তাহাকে বিদ্ব সকলের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় ন1।৮ ভা, ১১। ২৯। 
পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল সাধক অন্নবস্ত্রের অভাব হইলেও কাতর 
হইবেন না । সেইরূপ থাকাই মঙ্গলময়ের অভিপ্রায়, ইহা! নিশ্চয় জানিয়া 
তখনও তিনি সন্তষ্ট থাকিবেন। অধিক কি,ষদি অন্নবস্ত্রের অভাবে তাহাঁর 
মৃত্যু ঘটে, তথাপি তিনি কিছুমাত্র নিরাঁনন্দ হইবেন না।+ ক্ষুধাবশতঃ 
যদি তাহার কষ্ট হইতে থাকে, তাহা হইলে জলমাত্র পান কন্িয়াই সন্তষ্ 
থাঁকিবেন ।--যথা, দেবধি নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াঁছিলেন-_ 


শশী 





* অগর্‌ না করে চাকরি, পদ্থী না করে কাম্। 
দাস মুলুকা কহগয়ে, সব্‌কো দাতা রাম্‌ ॥ 
+ প্রসিদ্ধ পারস্ত কবি হাঁফেজ বলিয়াছেন-__ 
শ্যদিও আমি দারিদ্র্য ধুলিতে ধূসরিত হইয়াছি, তথাপি অন্ত জলে আমার 
বস্ত্রাঞ্চল সিক্ত করা লঙ্জার বিষদ। আমি দরিদ্রতার মধ্যে যে রাজার 
রশথর্ধ্য হস্তগত করিয়াছি, আমি কেন অন্যের প্রতি আশা রাখিব? প্রেমিক- 
দিগকে অনলে বিসর্জন করা বন্ধুর অন্ুগ্রহ্থের অভিপ্রায় হইলে, তাহাঁতে যদি 
আমি কওস। নামক স্বর্গীয় সরোবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, আমি ক্ষীণদৃষ্টি।” 
সপ্রসিদ্ধ খাজা হাঁফেজের প্রবচনাবলী 
“দেওয়ান হাফেজ” নামক মূল পাঁরস্ত গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত। 
অন্য একজন মুসলমান দরবেশ বলিয়াছিলেন ;--“দরবেশ যখন ঈশ্বর 
হইতে দূরে থাকেন, তখন অন্য বস্তুর নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হন, যখন ঈশ্ব- 
রকে লাভ করেনঃ তখন সকল বিষয়ে নিরাকাজ্ষ হন, ও সর্বতোভাবে 
ঈশ্বরের প্রত্যাশী হইয়। থাকেন ।» 


ব্রন্মজ্ঞের মহত্ব । 5৮% 


সন্তষ্ঃ কেন বা রাজন্ন বর্তেতাপি বারিণ! | 

ভা, ৭। ১৫।১৮। 
রাজন্‌! ধাহার চিত্ত সন্তষ্ট, তিনি কেনই বা বারিমাত্র পাঁন করিয়া অবস্থিতি 
করিতে না পারিবেন? 


ব্রহ্মজ্জের মহত্ব। 


প্রকৃত ব্রহ্মগতপ্রাণ সাধক সাধারণ মনুষ্যমগ্ডলী হইতে অনেক উচ্চস্থানে 
অবস্থিতি করেন। তিনি. যে পর্ধতে বাঁস করেন * তথায় রোগ নাই, 
শোঁক নাই, ভয় নাই, + জরা! মৃত্যু $ দুঃখ দরিদ্রতা এ সকল কিছুই নাই। 


* ভগবান্‌ ব্যাস শুকদেবকে কহিয়াছিলেন,_-“এক্ষণে তুমি সংসার হইতে 
মুক্ত হইয়! পর্বতস্থ ব্যক্তির ন্যার ভূতলস্থ লোঁকদিগের সহিত নির্পিপ্ত হইয় 
তাহাদিগকে অবলোকন কর । ৮ যথা,_- 

“ভূমিষ্ঠানিব ভূতানি পর্বতন্থো বিলোকয় ।” 
ম, ভা, মো, ধ, 9৬। ১৮। 

+ শঙ্করাঁচার্ধ্য বলিয়াছেন-_ 

ক সর্বথা নাস্তি ভয়ং ?__বিমুক্তৌ ম, র, মণ, 
কোথায় ভয়ের লেশমাত্রও নাই ?- মোক্ষধামে | 

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্নবিভেতি কৃতশ্চন | প, দ, ১১। ৫1 (শ্রুতিবচন।) 
পরক্রঙ্গের আনন্দন্বরূপকে জাঁনিলে সাধক আর কিছুতেই ভয় প্রাপ্ত হন না। 

বস্ততঃ একমাত্র ব্রন্মতব্বজ্ঞান হইতেই কেবল ভয়ের আত্যস্তিক বিনাশ 
হইয়! থাকে। ব্রহ্ম হইতে দূরে অবস্থিতি করিলে মনুষ্য কদাচ ভয়ের 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। যথ!1, যুধিষ্টিরকে না 
কহিয়াছিলেন__ 

অসঙ্কল্লাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ। 

অর্থানর্থেক্ষয়! লৌভং ভয়ং তত্বাবমর্শনাৎ ॥ ভা, ৭। ১৫। ২২। 
স্বল্প না করির! কামকে, কাম না পরিত্যাগ করির ক্রোধকে, অর্থকে অনর্থ- 
রূপে দর্শন করত লোৌভকে, এবং তত্বদর্শন দ্বার ভয়কে, জয় করিবে। 


১৮৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 





সকদেব প্রপন্নে! যস্তবান্ধমীতি চ যাচতে। 
অভয়ং সর্বদা! তট্মৈ দাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥ 
হরিভক্তিবিলাসে অধ্যাত্ম রামায়ণের শ্লোক । রাঁমচন্দ্রের উক্তি । 

যে ব্যক্তি শরণাগত হইয়া অত্যন্ত কাতরান্তঃকরণে আমার নিকট এই 
বলিয়। প্রার্থনা করে--“হে ভগবান! আমি তোমার শরণাগত, তোঁম! 
ভিন্ন আমার অন্যগতি নাই”) এইরূপ প্রার্থী জনকে আমি সর্বদা অভয় 
বর প্রদান করিয়া থাকি, কারণ ইহাই আমার সর্বাপেক্ষা প্রধান ব্রত। 

£ প্রেমিক সাধক পরমাত্মার সহিত আপনার হৃদয়ের যথার্থ যোগ 
স্থাপন করিতে পারিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ আপনাকে অমর বলির! 
স্পষ্ট বুঝিতে পারেন)। বস্ততঃ সাধক যখন আপনাকে চিরদিনের মত আপ- 
নার ইষ্টদেবতাঁর চরণে বিক্রয় করিয়। নিত্য আনন্দের অধিকারী হন, তখন 
তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাঁন যে তাহার সে প্রেম ও সে আনন্দ অনন্তকালব্যাপী, 
কন্মিন্কালে কোন জগতে উহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। ইহলোকে অবস্থিত 
থাঁকিয়াও তিনি যাহার সহবাসের আনন্দ ও যেপ্রেম সম্ভোগ করিতে- 
ছেন, মৃত্যুর পরে পরলোকে যাইয়াও তিনি তাহারই নিকটে থাকিবেন এবং 
সেই প্রেমই সম্ভোগ করিবেন। স্ৃতরাং মৃত্যু তখন আর তাহার নিকট প্রকৃত 
মৃত্যুূপে অগ্রসর হয় না, (অর্থাৎ উহা তাহার পক্ষে আর তখন ইহ পর- 
কালের মধ্যে ব্যবধানরূপে প্রতীয়মান হয় না। উহা! তখন তাহার পক্ষে 
কেবল সর্পের নিশ্মোকপরিত্যাগের স্তায় বোধ হয় মাত্র । ইহাকেই সাধকের 
অমর জীবন, অনস্ত্জীবন, সত্যজীবন বা নবজীবন লাভ করা বলে। যে 
ভাগ্যবান্‌ সাধক এই অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি আসন্ন মৃত্যু বা 
দীর্ঘজীবন এতছুভয়কেই সমভাবে দেখেন । যথা, 

ন প্রীয়তে বন্দ্যমানে! নিন্যমানে! ন কুপ্যতি। 

 নৈবোদ্বিজেত মরণে জীবনেনাভিনন্দতি ॥ 
্রহ্গজ্ত ব্যক্তি পুজিত হইয়াও গীত হন না, নিন্দিত হইয়াও কুপিত হুন না । 
তিনি মৃত্যু আসন্ন দেখিয়াও উদ্বিগ্ন হন না, এবং দীর্ঘ জীবনেও আনন্দ 
গ্রকীশ করেন না। 

অষ্টাবক্র সংহিতা ১৮।৯৯। 


ব্রহ্মজ্জের মহত্ব । ১৮৯ 


তিন্নি পৃথিবীতে থাকিলেও ব্রচ্মলোকবাসী, রুপ্ন হইলেও বলবান্‌ ও সুস্থ, 
দরিদ্র অবস্থাতেও তিনি মহৈহবর্ধ্যবান্‌ * এবং ভিথারী অবস্থাতেও তিনি 





সান্ুরাগাং স্তিয়ং দৃষ্ট1 মৃত্যুং বা সমুপস্থিতম্‌। 

অবিহ্বলমনাঃ স্বস্থোমুক্তএব মহাশয়ঃ ॥ অ, সং ১৭1১৪ । 
যে মহাশয় ব্যক্তি অন্ুরাগবতী কামিনীকে দেখিয়া! অথবা মৃত্যু উপস্থিত 
দেখিয়া বিহ্বলচিত্ত হন না, প্রত্যুত অবিচলিত ও স্বস্থ থাকেন, ভিনিই মুক্ত । 

নাভিনন্দেত মরণং নাঁভিনন্দেত জীবনম্। 

কাঁলনেব প্রভীক্ষেত নিদেশং ভূতকো যথা ॥ মনু, ৬৪৫ 

ম, ভা, শান্তিপর্ব্ব ২৪৫1৮৯২৯। 

মরণও অভিলাঁষ করিবেক নী, জীবিত থাকিতেও অভিলাষ করিবেক না৷, 
কিন্ত আজ্ঞাবহ ভূত্য যেরূপ প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ কালের 
প্রতীক্ষা করিবেক। 

* শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন__ 

শ্রীমাংস্চ কো 1--যস্ত সমস্ততোষঃ ৷ 

কো বাঁ দরিদ্রোহি ?-_বিশালতৃষ্ণঃ ॥ মণিরত্বমাল!। 

ধনী কে ?__যিনি সদ| সস্তোষযুক্ত । 

দরিদ্র কে ?-_যাহার আশা! অধিক । 

তুলসীদাস বলিয়াছিলেন__ 

গোঁধন, গজধন, বাঁজীধন, আওর রতনধন খান্‌। 

যব আওত সন্তৌষধন, সব ধন ধূরিসমান ॥ 
যখন ঈশ্বরকে লাভকরত সাধক আত্মারাম হন, তখন গো, অশ্ব, হন্তী এবং 
রত্বের খনি প্রভৃতি যাবতীয় ধনকে ধূলীবৎ প্রতীয়মান হয় ॥ 

ভগবান্‌ বশিষ্ট সত্তষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন_- 
_.. অপ্রাপ্তবাঞ্থামুৎস্জ্য সংপ্রাপ্তে সমতাং গতঃ। 
অদৃষ্টছঃখদৌষো যঃ সন্থষ্টঃ স ইহোচ্যতে ॥ 

যে ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বস্ত্রতে বাগ! এবং সম্যক্প্রাপ্ত ধনাদিতে সমতা অর্থাৎ হর্ষ 
বিষাদ নাই, তিনিই সদ তুষ্ট ইহা! জ্ঞানীর! কহেন। (যোগবাশিষ্ট )।- 


১৯০ মুক্তি এবং তাঁহার সাধন । 


রাজচক্রবর্তী। * বস্তত্ধঃ তিনি সাধারণ মর্ত্য জীবগণের এত উচ্চে অর্বাস্থাতি 
* মহারাজ ভর্তুহরি তদীয় ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যের হস্তে উজ্জধ্মিনীর সিংহা- 
সন অর্পণ করত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। তিনি পুর্বভোগ্য রাজন্ুখের 
সহিত তাৎকালিক উপভোগ্য অকিঞ্চনতা-স্গখের তুলন! করিয়া এইরূপ বলি- 
য়াছিলেন__ 
কৌপীনং শতখগুজর্জরতরং কন্থা পুনস্তাদৃশী 
নৈশ্চিন্ত্যং নিরপেক্ষ্যতৈক্ষ্যমশনং নিদ্র। শ্মশানে বনে । 
স্বাতন্ব্যেণ নিরস্কুশং বিহরণং স্থাস্তং প্রশাস্তং সদা 
স্রধ্যং যোগমহোঁৎসবেইগি চ যদ্দি ত্রেলোক্যরাজ্যেন কিম্‌ ॥ 
বৈ, শ, ৮৪। 
জীর্ণ শতখণ্ড চীরবসন, এবং তাদৃশ কগ্থা, নিশ্চিস্ততা, অপেক্ষাশূন্য ভিক্ষান্ন- 
ভক্ষণ, বনে বা শ্মশানে শয়ন, আত্মবশে অব্যাঘাতে সর্ধত্র ভ্রমণ, সর্ব! 
প্রশান্ত অন্তঃকরণ এবং যোৌগরূপ মহোত্সবে চিত্তের স্থিরতা, যদি এ সমন্ত 
বিদ্যমান থাকে, তবে ত্রৈলোক্যের রাজ্যে কি প্রয়োজন ? 
তুলসীদাস বলিয়াছিলেন__ 
তিন্‌ টুক কপীন্কো, আউর ভাজি বিন লোন্‌। 
| তুলসী রঘুবর উর বর্সেঁ, ইন্দ্র বা পুর কোন্‌॥ 
চৈতন্যদেবের পুরুযোত্তমে অবস্থিতিকালে তত্রস্থ রাজ! প্রতাপরুদ্্র তাহার 
সহিত মিলিবার জন্ একান্ত ব্যাকুলতা প্রকাঁশ করেন । সার্বভৌম চৈতন্য- 
দেবকে তদ্বিষয়ে সম্মত করিবার জন্ত বিশেষ প্রয়াস পান; কিন্তু চৈতন্যদেব 
তাহাতে সম্মত হওযা দুরে থাকুক, তিনি সার্ধভৌমকে কহিয়াছিলেন, যে 
“এ প্রকার বাক্য কদাচ মুখে আনিও নাঁ। যদি এরূপ বাক্য সকল আমাকে 
পুনর্বার বল, তাহ! হইলে এ স্থানে আমি আর থাকিব না।* তিনি আরও 
বলেন, 
নিফিঞ্চনস্ত ভগবদভজনো ন্মুখন্ত 
পারং পরং জিগমিযোর্ভবসাগরস্ত । 
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যৌধিতাঞ্চ, 
হা৷ হস্ত হস্তবিষভক্ষণতোইপ্যসাধু, ॥ 


ব্রন্মজ্ের মহত্ব । ১৯১ 


করেঁন যে, প্রারুত ব্যক্তির! সাহার সে উচ্চতার পরিমাণ-নিক্ধপণে সম্পূর্ণ 
অক্ষম হুইয়া অনেক সময় তীহাঁকে অবজ্ঞা করে, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে 
তাহার নিন্দা করে, এবং বিবিধ প্রকারে তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়। 
থাকে, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে আর অণুমাত্র ক্ষোভিত করিতে পারে না; 
তিনি শ্বীয়করতলস্থ শাস্তিরূপ মহাথড়া দ্বার তাহাদিগের সকল আক্রমণকেই 
ব্যর্থ করিয়া থাকেন। * বস্তত অজ্ঞান মনুষ্যগণ তখন তীহাঁর মহত্ব 





আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি। 
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথ তস্যাক্কতেরপি ॥ 

_ধিনি ভবসাগরের পরম পাঁরে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া দৃঢ়তার সহিত 
ভগবৎউপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তন্নিবন্ধন ধাঁহাঁর কর্খ সকল ক্রমে ক্ষয়. 
প্রাপ্ত হইয়াছে, এপ্রকার ব্যক্তির পক্ষে বিষয়িগণ অথব! স্ত্রীগণের সহিত 
সন্দর্শন ( অর্থাৎ দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গন প্রভৃতি কার্ধ্য ) বিষভক্ষণ অপেক্ষাঁও 
অধিকতর অসাধু (অর্থাৎ অনিষ্টকর কার্ধ্য।) (ঈশারও এই প্রকার অনেক 
উক্তি আছে)। 

যে প্রকার চিত্রপটাদিতে অস্কিত কাঁলসর্পের আক্কৃতিও মনের মধ্যে ভয় 
উৎপাঁদন করে, সেই প্রকার সাধকের পক্ষে বিষয়িগণের এবং স্ত্রীগণের প্রতি- 

মুর্তি দর্শনও ভয়জনক জানিবে। 

রাঁজা চৈতন্যদেবের এই সকল বাঁক্য শ্রবণ করিয়াও তীহাঁকে স্পর্শ করি- 
বার আশ। পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, তিনি শেষে স্থির করিলেন যে, 
রথযাত্রার সময় চৈতন্য যখন হরিনামে উন্মত্ত হইয়| কীর্তনের সঙ্গে যাইবেন, 
সেই সময় রাজবেশ পরিত্যাগ করত সামান্য বৈষ্বেরূবেশ ধারণ করিয়। 
তীহার পাদম্পর্শ করিবেন। তাহা! হইলেই চৈতন্যদেব তাহাকে সামান্য 
বৈষ্ণব বোধে প্রেমালিঙ্গনদানে পবিত্র করিবেন। অতএব সন্যাসীর .্বাঁধী- 
মতা যে কত উচ্চ তাহ! ভিখারী চৈতন্যদেবের জীবনে স্পষ্ট দেখ৷ যায়। 

* ক্ষমাবণীকূতে। লোকঃ ক্ষময়া কিংন সাধ্যতে। 
শাস্তিখড়গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি ছূর্জনঃ ॥ 
ম, ভা, উ, পর্ব ৩২।১০৩০। 


১৯২ মুক্তি এবং তাহার নাধন। 


অন্থভব করিতে পারুক আর নাই পারুক, স্বব্গস্থ দেবতাগণের নিকট তিনি 
সে অবস্থায় সর্বদা পূজিত হইয়া! থাকেন । 
ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষম! দ্বারা কি না সাধিত হয়? শান্তিবূপ 
খড়গ ধাঁহাঁর হস্তে আছে, ছুর্ন ব্যক্তি তাহার কি করিতে পারে ? 
তুলসীদাঁস বলিয়াছিলেন__ 
হস্তী চলে বাজার মে, কুত্তা ভূখে হাঁজার, 
সাধুন্কে ছুর্ভাব নহি, ধও নিন্দে সংসার ॥ 
যেমন নগরমধ্যে হস্তীগমন করিলে সহস্র সহজ কুকুর তাহার পশ্চাৎ 
ধাবিত হইয়। শব্দ করে, কিন্তু হস্তী ভ্রক্ষেপ না করিয়া অবিচলিতচিত্তে চলিয়! 
যায়, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা শঙ্কিত হয় না, তদ্রপ অসংখ্য সাংসারিক লৌক সম- 
বেত হুইয়া যদি কোন সাঁধুকে নিন্দা করে, তথাপি তাহার শরীরের বা চিত্তের 
ভাবাস্তর হয় না। 
চৈতন্যদেবকে তীহার জীবদ্দশায় বিশেষতঃ তীহাঁর ধর্ম্োন্মত্ততাঁর প্রথমা 
বস্থায় অনেকেই নিন্দা ও পরিহাস করিত) কিন্ত তিনি তাহাতে কিছুমাত্র 
ক্ষোভিত ন। হইয়| সর্বদা! এই বাঁক্যটী পাঠ করিতেন-_- 
পরিবদতু জনো! যথা তথায়ং নন্ধু মুখরো! ন বয়ং বিচাঁরয়ামঃ। 
যেখানে সেখানে লোকে পরিবাদ করুক, মুখর বলিয়া তাহাদিগকে আমরা 
বিচার করিব না। 
অধিক্ষিপ্তস্তাড়িতো৷ বা বালেন স্বপিতা তদা। 
ন ক্লিশ্যতি ন কুপ্যেচ্চ বালং প্রত্যুত লালয়েৎ ॥ 
'নিন্দিতঃ স্তুয়মানো বা বিদ্বানজ্ঞৈর্ন নিন্দতি। 
ন স্ভৌতি কিন্ত তেযাং স্যাদ্‌ থা বোধস্তথাঁচরেৎ ॥ 

প, দঃ 91 ২৮৭-২৮৮। 
পিতা, যেমন স্তনন্ধয় শিশুর প্রবৃত্তযন্থসারী হন, অর্থাৎ অবিক্ষিপ্ত বা তাঁড়িত 
হইয়াও ক্রিষ্ট বা কোপযুক্ত হন না, বরং তাহাকে লালন করেন, তদ্রপ জ্ঞানী 
ব্যক্তি অজ্ঞগণকর্তৃক নিন্দিত বা স্তত হইলেও কোনপ্রকার নিন্দা বা স্তব 
করেন না, কিন্তু যাহাঁতে তাহাদিগের জ্ঞান হয়, তিনি এরূপ ব্যবহাঁরই 
করেন। - 








ব্রহ্মজ্জের মহত্ব । ১৯৩ 


অন্নিভব করিতে পারুক আর নাই পারুক, ন্বর্গস্থ দেবতাগণের নিকট তিনি 
সে অবস্থায় সর্বদ। পূজিত হইয়া থাকেন । 

যে] নাতুযুক্তঃ প্রাহ ূক্ষৎ প্রিয়ং ব 

যো বা হতো ন গরতিহস্তি ধের্য্যাৎ | 

পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি ত্য হস্ত- 

স্তন্যেহ দেবাঃ স্পহয়ন্তি নিত্যম. ॥ 

ম, ভা, শাস্তি পর্ব্ব ৩০১।১১০০৮। 
যিনি অতিমাত্র তিরস্কত হইলেও রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করেন না এবং অতি- 
মাত্র প্রশংসিত হইলেও প্রিরবাক্য বলেন না, ধিনি আহত হইলেও ধৈর্য্য 
নিবন্ধন প্রতিঘাত করেন ন। » এবং হৃস্তার অমঙ্গল হয় এরূপ ইচ্ছাও করেন 
না, * তাহাকে এ সংসারে দ্েবতার!ও নিয়ত স্পৃহা করিয়া থাকেন । 

বিচারেণ পরিজ্ঞাতন্বভাবন্যোদিতাত্মনঃ | 
অন্ুকম্প্যা ভবস্তীহ ব্রহ্মবিষ্ঝন্দ্রশঙ্করাঃ | 
যো, বা, স্থিতি প্রকরণ । 





মগ বলিয়াছেন__ 
সন্মানাদ্বন্গণে। নিত্যমুদ্ধিজেত বিষাদিব। 
অমৃতস্তৈব চাঁকাজ্জেদবমানস্ত সর্বদা ॥ 
সুখং হ্যবমতঃ শেতে স্থখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে । 


স্ুখং চরতি লোকেহন্সিন্নবমস্তা বিনশ্যতি ॥ 
২১৬৩-১৬৪। 


ব্রাহ্মণ সন্মানকে বিষ এবং অপমানকে অমৃতের স্তায় জ্ঞান করিবেন । সুতরাং 
সন্মানলাভের আকাজ্ষা না করিয়া বরং অপমানেরই প্রার্থনা করিবেন। 
কারণ অপমানিত ব্যক্তি স্থখে শয়ন করেন, স্থুখে গাত্রোখান করেন, সে 
এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়! থাকেন, কিন্তু অপমানকর্তা বিনাশ প্রাপ্ত হন। 
* বাহে চাধ্যাত্বিকে চৈব ছুঃখে চোৎ্পাঁদিতে ক্চিৎ। 
ন কুপ্যতি ন বা হস্তি সা ক্ষমা পরিকীন্তিতা ॥ 
স্মার্ড ধৃত বৃহস্পতির বচন। 
চু 


১৯৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


্রক্মবিচার দ্বারা নিজ স্বভাব জ্ঞাত হইলে পরমাম্মার প্রকাশ ধাহার সম্বন্ধে হয়, 
তাদৃশ ব্যক্তির দয়া, ব্রদ্মা বিষ্ণু উন্দ্র শিব প্রভৃতি দেবতারাও আঁকাজ্ষা৷ করেন। 
এই শ্রেণীস্থ সাধকগণ শান্ত্ীয় কোঁনগ্রকার বিধিনিষেধের অধীন নহেন। 

তাহারা প্রয়োজন-অনুসারে যখন যাহা ভাল বিবেচনা করেন তখন তাহাই 
তাহাদিগের শান্্। যথা, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়শছিলেন__ 

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্ত ব। মদ্ক্তে!। বানপেক্ষকঃ | 

নলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যত্কী চরেদবিধিগোচরঃ ॥ 

ভা, ১১।১৮।২৮। 

মুমুক্ষু হইয়। যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, কিংব! (যুক্তি বিষয়ে ) অপেক্ষাশূন্ত মদীয় তক্ত 
হন, তিনি (ত্রিদগাদি বিশেষ বিশেষ ) চিহ্ন সহিত আশ্রম সকল রা 
করত বিধিসমূহের কিস্কর না হইয়া আচরণ করিবেন । 

ন ধাবতি জনাকীর্ণৎ না'রণ্যমুপশান্তধীঃ। 

যথা তথ। যত্র তত্র সময়ে বাবতিষ্ঠতে ॥ 

অ, সং, ১৮।১০০। 
অষ্টাবক্র কহিলেন, যাহার বুদ্ধি শাস্তি অবলম্বন করিয়াছে, তিনি জনাকীর্ণ 
নগরে বা গ্রামে ধাবমান হন না, অরণ্যেও প্রবেশ করেন না। তিনি যে 
কোন সময়ে যে কোন স্থানে যে কৌন রূপে অবস্থান করেন তাঁহাতেই পরি- 
তুষ্ট থাকেন। 

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে লমস্তৈরনিয়মৈরলম. | 
তালবন্তেন কিং কার্যৎ লন্ধে মলয়মারুতে ॥ 
কুলার্ণব তন্ত্র, নবমোল্লাস। 
পূর.ক্রন্মের জ্ঞানলাভ হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না, যেমন মল- 
য়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা আর কোন কার্যে আইসে না । * 





* ব্রন্ধভ্ানবিশুদ্ধানাং কিং যটন্তঃ শ্রাদ্ধপূজটনঃ | 
স্বেচ্ছাচারপরাণান্ত গ্রত্যবায়ে! ন বিদ্যতে ॥ 
ম, নি, তম্ব, ৮২৬৮। 


ব্রন্মজ্ছের মহত্ব । ১৯ 


বর্ণাশ্রমবয়োহবস্থাভিমীনে। যস্য বিদ্যতে | 
তোৰ হি নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ নকলা অপি। 

প, দ, ধন্যাদীপ ৯১০০ 
যে ব্যক্তির বর্ণাশ্রঘ, জীবিতকাঁল, বিদ্যা ও অবস্থা, ইত্যার্দিতে অভিমান 
আছে, তাহারই প্রতি বিধিনিষেধ-শান্ত্রের অধিকার হয়, কিন্ত অভিমান- 
শূন্ত তরজ্জানীর প্রতি তাহ! বিহিত নহে ।* 

কিং তন্ত বৈদিকাচারৈস্তাস্তিকৈর্বাপি তশ্ত কিম্‌ | 
ব্হ্ষনিষ্টন্ত বিছুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্বৃতঃ ॥ 
ম, নি, তত্ব, ৩। ৯৭ | 
শাস্ত্রীয় শাসনের অধীন হওর! দূরে থাকুক এই সকল অধ্যাত্মবিদ্যা-বিশারদ 
মহাত্মাগণ অন্তান্ত বাক্তিগণকে যে সকল উপদেশ প্রদান করেন তাহাও স্বতন্্ব 


ধন্ম শাস্ত্র রূপে গণ্য হইয়। থাকে | 
চত্বারো বেদধর্মজ্ঞাঃ পর্যজ্রৈবিদ্যমেব বাঁ । 


সাব্রুতে যং স ধর্ঃ স্তাদেকে! বাধ্যাত্মবিত্তমঃ ॥ 
যাজ্ঞবন্ধ্য স্বৃতি ১1৯। 
বেদ ও ধর্মজ্ঞ চাঁরিজনব্রাঙ্মণ আর তিন বেদেঅভিজ্ঞ এমন অনেক ব্রাঙ্গণের 
নাম পর্যৎ অর্থাৎ সভা । আবশ্তক হইলে তাহারা যাহ্াকে ধর্ম বলিবেন 
তাহাই ধর্ম, অথবা একজন নিপুণ অধ্যাত্ববেত্তা যাহা বলেন, তাহাঁও ধর্ম । 
ঈদৃশ ব্যক্তিগণের যদ্যপি বেদাদি শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহ! 
হইলেও তাহার প্রকৃত বেদবিৎ রূপে পরিগণিত হইয়! থাকেন । যথা, 
ন বেদং বেদমিত্যাহর্বেদে। ব্রহ্ম সনাতনম্‌ । 
ব্রন্মবিদ্যারতো| যন্ত স বিপ্রো। বেদপাঁরগঃ ॥ 
জ্ঞানসন্কলিনী তন্ধ। 
বেদকে বেদ বলি না, কিন্তু সনাতন অর্থাৎ নিত্য যে ত্রহ্ধ তিনিই বেদ,, এবং 
বে ব্যক্তি ব্রহ্গজ্ঞানে রত তিনিই বিপ্রও বেদপারগ। 
* যাবদ্বর্ণং কুলং সর্কং তাবজ্‌ জ্ঞানং ন জায়তে। 
্রহ্গজ্ঞানং পরং জ্াত্বা সব্ধরবর্ণবিবঙ্জিতম্‌॥ 
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ব। 


5৯৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


বশিষ্ঠ দেব রাঁমচজ্ত্রকে কহিয়্াছিলেন-__ 
্র্গজ্ঞানের সিদ্ধাবস্থায় সাধকের এতাদৃশ ক্ষমত| জন্মে, যে তিনি অপথ্য 
অশ্তদ্ধ বিষসংযুক্ত নষ্ট ও ক্রিষ্ট বস্তসকল ভোজন করিয়াও শীঘ্র মিষ্টান্ন ন্যায় 
জীর্ণ করেন। 1 





যদবধি জ্ঞান না জন্মে, সেই পর্যযস্ত মনষ্যের বর্ণ ( অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য শুদ্র) এবং কুল, এতদুভয়ের অভিমান থাকে, কিন্ত ব্রহ্গজ্ঞান লাঁভ 
হইলেই মন্্রষ্যের জাতি কুলের অভিমান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। 
কা জাতিরিতি--চর্মরক্তবসামাংসমজ্জাস্থীনীত্যুক্তা! ন জাতি রাত্মনে! 
জাতিব্যবহারোইপি কল্পিতঃ | ম, র, মালা, 
/ শঙ্করাচার্ধ্য কহিয়াছেন, জাঁতি কি? চর্ম, রক্ত, বসা, মাংস, মজ্জা, 
অস্থি ইহাদিগের ত কোনরূপ জাতি নাই। আর আত্মার যে জীতি তাহাও 
কল্পনা মাত্র। 
ন রি জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ | 
সঙ্জতেইন্সিন্নহংভাবে| দেহে বৈ স হরেঃ শ্রিয়ঃ ॥ ভা, ১১। ২। ৪৯ 
জন্ম, কর্ম এবং বর্ণ ( অর্থাৎ রূপ ) আশ্রম ও জাতি হেতু ধাহার এই দেহে 
অহং (অর্থাৎ আমি ) ভাৰ উৎপন্ন ন! হয়, তিনিই হরির প্রিয়। 
মহধি ভৃগু ভরদ্বাজকে কহিয়াছিলেন-_ 
ন বিশেষোইস্তি বর্ণানাং সর্ধং ব্রাহ্মমিদং জগৎ । 
্রহ্মণা পুর্বন্থষ্টং হি কর্মাভি “তাং গতঃ ॥ 
ম, ভা, মো, ধ, 
ইহ লোৌছুক বন্ততঃ বর্ণে ইন্তর বিশেষ নাই। আদিতে সমুদয় জগতই 
ব্রাহ্মণজাতিময়ছিল। মনুষ্যগণ পূর্বে ব্রহ্মাহইতে এক ব্রাহ্মণ জাতি রূপে 
সষ্ট হইয়! ক্রমে ক্রমে কার্ধ্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। 
+ অপবিত্রমপথ্যঞ্চ বিষসম্পর্কদূষিতম্‌। 
ভুক্ত1 জরয়তি ক্ষিগ্রং ক্রিষ্টং নষ্টঞ্চ মিউবৎ ॥ 
যো, ব1, উপ, প্রকরণ। 


|] বিষয়সূখ ও ব্রহ্ষানন্দ । 

মনুষ্য মাত্রেই চিরদিন স্থথের জন্য লালায়িত। তাহারা ঘে কৌন কার্ধ্য 
করেন তাহার উদ্দেম্ত একমাত্র কেবল স্ুখলাভ | কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, 
প্রক্কত স্থখ যে কোথায় এবং কিরূপ, ইহা কতিপয় তন্বজ্ঞপুরুষ ব্যতিরেকে, 
অন্ত কেহই অবগত নহেন। সংসারস্খাসক্ত ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞানতা 
নিবন্ধন ধন এবং পুত্র প্রভৃতি সাংসারিক অনিত্য বস্ত সকলকেই প্রকৃত 
সুখের আকর বিবেচন৷ করিয়া শাস্তিশৃন্তহৃদয়ে চিরজীবন তাহাদ্দিগেরই সেবা 
করিয়া থাকেন । কিন্তু তন্বজ্ঞ পুরুষেরা সেই সমস্ত ক্ষণবিনাী বস্তকে 
নিতান্ত ছুঃপূর্ণ ও অশাস্তিকর জানিয়া সে সকলের মধ্যে কিছুই কামন! 
করেন না।* অধিকন্ত সংসারী ব্যক্তিগণ ত্রাস্তবুদ্ধির বশীভূত হইয়া! যাহাকে 
নিতান্ত রসহীন ও কঠোর জীবন বলিয়া বিবেচনা করেন; তাহারা 
শাস্তি-প্রদ এবং পরমানন্পূর্ণ জানিয়া সেই সাধকের জীবনকেই প্রাণ- 
গত যত্বের সহিত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন ।-_যথা, 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে কহিয়াছিলেন,__ 

যা নিশ! সর্কভূতানাৎ তস্যাৎ জাতি নত্যমী | 
যগ্যাৎ জাগ্রতি ভূতানি না নিশা পশ্যটতো মুনেঃ ॥ 
গী, ২। ৬৯। 

অজ্ঞানী প্রাণী সকলের পরত্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা বাত্রিতুল্যা হয়, (অর্থাৎ 
তাহারা তদ্বিষয়ে কিছুই দেখিতে পায় না) কিন্তু সংযমী ব্যক্তিদিগের 
বুদ্ধি কেবল সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাতেই জাগ্রৎ থাকে । আর যে বিষয়স্থুখেতে 





* ছুঃখিনোহজ্ঞাঃ সংসরন্ত কামং পুত্রাদ্যপেক্ষয়া | 
পরমানন্দপূর্ণোইহং সংসরামি কিমিচ্ছয়] ॥ 
পদ, ৭। ২৫৪। 
অজ্ঞানী ছুঃখিলোক সকল অনিত্য ভার্য্যাপুত্রা্দি কামনা করত সংসারে 
নিমগ্র হউক, পরমানন্দে পরিপূর্ণ আমি আর কি ইচ্ছা করিয়া সংসারে 
আসক্ত হইব। 


১৯৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


সর্ব প্রাণীর বুদ্ধি িপ্ত, তত্বজ্ঞানী মুনিদিগের তাহা রাত্রিতুল্য হয়, (অর্থাৎ 
মুনির বিষয়স্থথের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না) * 
বিষয়স্থখের উল্লেখ করিয়া দৈত্যেন্ত্রনন্দন প্রহলাঁদ বলিয়াছিলেন-_ 
কিমেতৈরাত্বনন্তষ্টেঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ 
অনর্থৈরর৫ধনংকাশৈর্নিত্যানন্দমহোদধেঃ ॥ 
ভা, ৭৭18৫ 
এই সমস্ত রাজ্য সম্পত্ত এবং দেহ সমুদয়ই নশ্বর, এবং বাস্তবিক অনর্থ অথচ 
অর্থবৎ প্রতিভাত হইতেছে (সুতরাং অতি তুচ্ছ,) এ সমুদয় দ্বার পরমানন্দ 
রূসের সাগরশ্বরূপ যে আত্ম! তাহার কি হইবেক ? 
তিনি আরও ধলিয়াছিলেন-_- 
বন্ৈথুনাদি গৃহমেধি্খং হি তুচ্ছম্‌ 
কণ্য়নেন করয়োরিব দুঃখছুঃখম, 
তৃপ্যন্তি নেহ কুপণ! বহুদুঃখভাজঃ 
কগুতিবন্মনসিজৎ বিষহেত ধীরঃ ॥ 
ভা, ৭৯৪৫ | 
দ্রপ্রভৃতি (চর্মরোগ সকল) হস্তদ্বারা কওুয়ন করিলে প্রথমতঃ সুখবোধ 
হইলেও পরিণামে যেপ্রকার ছুঃখ অনুভূত হয়, স্ত্রীসম্ভোগাদি তুচ্ছ গার্হস্থ্য 
স্থুখেরও সেই প্রকার ছুঃখই অবসান ।1 কামুক পুরুষের! পরিণামে সে স্থখে 
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+ সনৎকুমার নারদকে উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিলেন _ 
স্ুখং বৈষয়িকং শোঁকসহজেণাবৃতং ত্বতঃ । 
ছ:খমেবেতি মন্থাহ নান্নেহস্তি স্খমিত্যসৌ ॥ প,দ, ১1২১৮ 


বিষয়সুখ ও ত্রহ্মানন্দ | ১৯১ 


তৃষ্টিলাভ করিতে না! পারিয়া বস্তুতঃ বহুতর ছুঃখই ভোগ করিয়া থাকে) 








বৈষয়িক সুখ সহ দুঃখের দ্বারা আবৃত থাকায় সে স্থখও ছুঃখমধ্যে পরিগণিত 
হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি প্রথমতঃ বলিয়াছি যে ক্ষুদ্র বন্ত- 
মাত্রেই স্ুথ নাই । 
রামচন্দ্র কহিয়াছিলেন-_ 
বিষয়াশীবিষাসঙ্গপরিজর্জরচেতসাম্‌। 
অপ্রৌটাত্মবিবেকানামাযুরায়াসকারণম্‌ ॥ 
বিষয়রূপ-কাঁলসর্প-সংসর্গ দ্বারা নিত্য জর্জরিতচিত্ত এবং আত্মবিবেচনা শৃন্ত 
ব্যক্তির আঁযুঃ কেবল শ্রমের কারণ হয়। 
ইরমশ্সিন্‌ স্থিতোদার। সংসারে পরিপেলব । 
্রীমুনেঃপরিমোহায় সাপি নূন ন শর্খদা ॥ যো, বা, বৈ, প্রকরণ। 
এই সংসারে অতি সুন্দর মহতী যে শ্রী (এশ্বর্যয) সে কেবল মোহের কারণ 
মাত্র, নতুবা স্থখের কারণ কখনই হয় ন!। 
বেকন বলিয়াছেন ; 10%01)0% 991] 1101)99 1)8৮%০৮ 00৪০ 006 988265 
01 17009, 
শেঞ্চদশীকর্তা লিখিয়াছেন-_ 
অর্থানামর্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে। 
নাশে হুঃখং ব্যয়ে ছুঃখং ধিগর্থান্‌ ক্লেশকারিণঃ॥ প্‌, দ, ৭১৩৮ 
প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, অর্থের উপার্জনে নান! ক্লেশ, পরিরক্ষণে নান! 
হুঃখ, এতদ্যতীত অর্থ নষ্ট হইলে মহাশোক, এবং ব্যয় হইয়া গেলেও অত্যন্ত 
দুঃখ হইয়া থাকে; অতএব যাহার আয় ব্যয় স্থিতি তিনটাতেই সুখ অথবা 
শান্তি নাই, সেই ক্লেশকারী অর্থে ধিক থাকুক । 
সন্তানাদদি হইতেও যে প্রকৃত সুখের আশ! নাই তাহা শান্ত্কারগণ এই- 
রূপে গ্রতিপন্ন করিয়াছেন ) যথা, 
অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরম্‌। 
লবন্বোইপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে ॥ 
জাতস্য গ্রহরোগাদ্ি কুমাঁরস্য চ মুকতা। 
উপনীতেৎপ্যবিদ্যত্বমন্ুদ্বাহস্চ পণ্ডিতে ॥ 


২০০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


কিন্তু ধীর ব্যক্তি কণ্ডতির স্তায় জানিয়! কামীভিলাষ সহ্য করিয়া থাকেন। 
অষ্টাবক্র খষি জনককে কহিয়াছিলেন-__ 
আয়াপাৎ সকলে ছুঃখী টননং জানাঁতি কশ্চন। 
অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্পোতি নির্তিম.॥ 

অ, সং, ১৬।৩। 
বিষয়-বাসন1 হইতেই সকলে ছুঃখ ভোগ করে,* অথচ এই গুড় উপদেশ কেহই 
জানে না । যিনি এই উপদেশ দ্বার নির্বৃতি লাভ করেন, তিনিই ধন্য । 

যুনশ্চ পারদারাদি দারিদ্র্যঞ্চ কুটুখিনঃ ] 


পিত্রোছ?খস্য নাস্তযন্তো ধনী চেন্সিয়তে তদ? ॥ 
প, দূ, ১২।৬২-৬৪। 


সন্তান না জন্মিলে পিতা মাতার চিরকাল ছুঃখ থাকে, জন্মিলে গর্ভআ্রাব 
ব। প্রসবকালে ক্লেশ হয়, এবং জাত বালকের বাল্যকালে গ্রহরোগাদ্ি জন্য, 
কুমার বয়সে বাক্যের অক্ক,্তি নিমিত্ত, আর উপনয়নের পরে বিদ্য। না হওয়! 
'জন্, অথব! বিদ্বান হইলে তাহার বিবাহ নিমিত্ত, পিতা মাতারই ছুঃখ হয়। 
পুত্রের যুব! বয়সে পরদারাদি দোষ হইলে পিতা মাতারই ক্লেশ, এবং তাহার 
বহু পরিবার হইলে তাহাদ্দিগের ভরণ পোষণ জন্ত, আর পুত্র ধনী হইলেও 
তাহার মরণ শঙ্কা নিমিত্ত, পিতা! মাতারই ছুঃখ হইয়া থাকে । এইরূপে দেখা 
যায় যে তাহাদিগের ছুঃখের আর অন্ত নাই। 
* ভগবান্‌ সনৎকুমার মহ্ধিসমূহকে উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিলেন__ 
নান্তি বিদ্যা সমং চক্ষুঃ নান্তি সতা সমং তপঃ। 
নান্তিরাগসমং হঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্‌ ॥ ম, ভা, মো, ধ, 
বিদ্যার তুল্য চক্ষু নাই, সত্যের তুল্য তপস্যা নাই» অন্থ্রাগের সমান 
ছঃখ নাই, এবং ত্যাগের তুল্য সখ নাই। 
নারদ খষি যুধিঠ্িরকে কহিয়াছিলেন__ 
শোকমোহভয়ক্রোধরাগক্রৈব্যশ্রমাদয়ঃ। 
যন্থুলা স্থ্যর্থণাং জহ্হাৎ স্পৃহা প্রাণার্থয়ো বুধঃ। ভা ৭। ১৩। ৩৩ 
ধন এবং প্রাণ মনুষ্যদিগের শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, অন্গরাগঃ দীনতা এবং 
শ্রমাদির মূল। পণ্ডিত ব্যক্তি এ ছুই পদার্থে স্পৃহা পরিত্যাগ করিবেন। 
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যচ্চ কাম সুখ লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ স্ুখং। 
তৃষ্ণক্ষয় সুখস্যৈতে নারতঃ ষোড়শীং কলা ॥ 
পু ম, ভা, মে, ধ, ১০১। ৬। 
'কি কামনার পূর্ণতা জনিত পার্থিব সুখ, কি স্বর্গীয় মহৎ স্থুখ, ইহারা তৃষ্ণাক্ষয় 
জনিত বিশুদ্ধ সুখের ষোঁড়শাংশেরও একাংশ নহে । 
প্রকৃত জ্ঞানতৃপ্ত সাধকের আনন্দ উপভোগ-সন্বন্ধে অষ্টাবক্র কহিয়াছিলেন,-_ 
আত্মবিশ্রান্তিতৃণ্ডেন নিরাশেন গতার্তিনা | 
অন্তর্যদন্ুভূয়েত তৎ কথং কস্য কথাতে ॥ 
নুপ্তোহপি ন সুযুণ্ডো চ ন্বপ্নেহপি শয়িতো ন চ। 
জাগরেহপি ন জাগর্তি ধীরস্তুণ্ডঃ পদে পদে ॥ 

অ, সং, ১৮। ৯৩-৯৪। 
ধিনি নিয়ত পরমাত্মাতে বিশ্রামপুর্ববক তৃপ্তি লাভ করিতেছেন, যিনি সমুদয় 
আশ! অর্থাৎ ভোগলালস! পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি কোন বিষয়েই কষ্ট 
অনুভব করেন না, তিনি অন্তঃকরণমধ্যে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা 
কাহার নিকট কিপ্রকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে ? 

সেই জ্ঞানী ব্যক্তি সুযুপ্তি অবস্থায় থাকিয়াও স্তপ্ত নহেন, নিদ্রিত থাকি- 
যাও শয়িত নহেন, জাগরিত থাকিয়াও জাগরিত নহেন ঃ তিনি (নিয়ত পূর্ণ 
আনন্দ অনুভব করিয়1) কেবল পদে পদে পরিতৃপ্ত * হইয়া থাকেন। 
শীর্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন-_ 
ময্যপ্পিতাত্বনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্বতঃ | 
ময়াত্মন! সুখং যত্তৎ কৃতঃ স্যাদ্িষয়াত্মনামূ ॥ 
অকিঞ্চনস্য দাস্তস্য শাস্তন্য নমচেতসঃ | 
ময়! সন্তষ্টমনসঃ সর্ধাঃ সুখময় দিশঃ ॥ 
ভা, ১১।১৪।১২-১৩। . 
_হশ্রক্করাসাধ্য;ডাহার গতাসার নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন)-_ 7. 
“নহি তৃতপ্তেঃ পরং ফলম্‌।” 
তৃত্তির অপেক্ষা অধিক ফল কোথাও নাই। 


খ্৬ 


২০২ মুক্তি এবং তাহার সাদন। 


হে সভ্য, যিনি কোনও বিষয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া আমাতে আয়া 
সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি ঘষে সুখ উপভোগ করেন, বিষর়ীদিগের সে স্তুখ 
কোথায় ? 1 


1 নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন-_ 
সন্তষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ স্থখম্। 
কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোহর্থেহয়! দিশঃ ॥ 
ভা, ৭১৫১৬ । 
যিনি সম্ষ্টচিত্ত, চেষ্টাবিহীন, এবং আত্মানন্দ-সন্তোগে রত, তাহার যে সুখ; 
যাহারা অভীষ্ট-লোভে ধনোপার্জনের নিমিত দিকে দিকে ধাবিত হইতেছে 
তাহাদ্িগের নে স্থথ কোথায়? 
বস্ততঃ পাঁথিব অভিষ্ট সিদ্ধির আশার সফলতাঁতেও, মন্থুষ্যের প্রকৃত- 
স্থখ লাভ ঘটে না । আশার সম্পূর্ণ অভাব হওয়াই মানবের পক্ষে প্রকৃত সুখ 
লাভের এক মাত্র অবস্থা । কারণ দেখা যায় একটী আশী পুর্ণ হইতে না 
হইতে পূর্বাপেক্ষা বলবৎ অপর দশটী নূতন আশা আসিয়া তাহার স্থানে 
উপস্থিত হয়; এবং এইরূপে আশ।/র সফলতার সহিত আঁশ1 ক্রমশঃ বৃদ্ধিই 
পাইতে শ্বাকে। সুতরাং আশাগ্রস্ত ব্যক্তি চিত্তের অস্থিরতা! বা ব্যাকুলতা! 
নিবন্ধন শাস্তি সুখ কখনও লাভ করিতে পারেন না । অধিকন্ত যদি কোন 
শুকটি আঁশ! সবিশেষ চেষ্ট। দ্বারাও সফল না হয়, অথবা যদি কোন একটা 
বিশেষ প্রিয় ও আরত্তবীন বস্ত বিনষ্ট হইয়! যাঁয়, তাহা হইলে আশাভঙগগ- 
জনিত দারুণ ক্লেশে অনেক সময় তাহার হৃদয় ভগ্ন ও অবসর হইয়া পড়ে। 
এই জন্ত ব্যাস লিখিয়াছেন,_ 
আশা বলবতী কষ্ট। নৈরাশ্ঠং পরমং স্থখং। 
্‌ ম, ভা, মো, ধ, ৫1৮। 
“আশাই বলবতী কষ্ট, এবং আশাত্যাগই পরম সুখ । 
শঙ্করাচার্ধ্য লিখিয়াছেনঃ_ 
কোব। মৃত স্তাৎ্ 1 সুখদা নিরাশ! । 
মণিরত্ব মাল! । 
অমৃত পদার্থকি ?__আননপ্রস্থ আঁশী-বিহীনতা। 
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খিক অকিঞ্চন, দান্ত, সমচেত। ও আমাকে লইয়া সন্তষ্ট, তাহার সমুদয় দিক্‌ই 
সুখময় । * 
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* মহারাজ রামকষ্খের সাংসারিক সুখের নিতান্ত অপ্রতুল ছিল না; 
কিন্ত যখন তিনি পরমার্থ রসের আস্বাদন পাইয়া'ছিলেন, তখন স্পষ্টাক্ষরে 
বলিরাছিলেন যে “ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে ।” 
মহায্মা ভীম্মকে শম্পাক নামে এক সন্ন্যাসী ত্রাক্ণ এ বন্বন্ধে যাহা! বলি- 
য়াছিলেন, এবং শরশয্যায় থাকিয়া ভীম্মদেবও পুনর্বার যুধিষ্টিরকে যাহ! 
বলিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি ;--যথা1,_- 
আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়! সমতোলম্ং | 
অত্যরিচ্যত দারিদ্রং রাজ্যাদপি গুণাধিকং ॥ 
৮ আকিঞ্চন্যেচ রাজ্যেচ বিশেষঃ স্মহানয়ং। 
নিত্যোদ্দিগ্লো হি ধনবান্‌ মৃত্যে। রাস্য গতো যথা ॥ 
নৈবস্যাগ্রি নচাদিত্যে ন মৃতু ঁ চ দস্যব। 
গ্রভবন্তি ধনত্যাগাদ্িমুক্তস্য নিরাশিষঃ ॥ 

ম, ভা, মো, ধ, ৩। ১০১ ১১১ ১হ। 
রাঁজ্য এবং অকিঞ্চনতা৷ এই উভয়কে তুলাদণ্ডের উভয় দিকে স্থাপন করিলে 
দেখা যার যে অকিঞ্চনতা! অপেক্ষা রাজ-স্থখ অনেকাংশে নিকৃষ্ট । বিশ্ফুতঃ 
উহাদের মধ্যে এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে, যে রাজা কিন্বা ধনবান্‌ ব্যদ্ধি 
উহার! সর্বদাই কালগ্রন্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্ধিগ্ন থাকেন, কিন্ত আশা বিহীন 
মুক্ত ব্যক্তির ধনত্যাগ নিবন্ধন অশ্ি, সূর্য্য, মৃত্যু, দস্থ্য বা অন্য কোন বস্ত 
হইতে কিছু মাত্র ভয় বা ছুঃখের সম্ভাবন! থাকে না। 


২০৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 


ভগবান্‌ বশিষ্ট রামচন্দ্রকে কহিয়াছিলেন-- 
পুর্ণে মনসি সংপুর্ণৎ জগৎ সর্ধৎ সুধাঁরসৈঃ। 
উপানদ্গুঢ়পাদস্য যথা চম্মার্তৈব ভূঃ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 
সেই পূর্ণ পুরুষ দ্বারা মন পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত জগৎ সুধারস দ্বার। পরিপূর্ণ 
হয়। যেমত যে ব্যক্তির চরণ পাছুকাৰৃত, তাহার নিকটে সকল ভূমিই চন্মা- 
বৃত বোধ হয়, সেইরূপ । 
মহধি যাঁজ্ঞবন্ধ্য তদীয় পড়্ী মৈত্রেয়ীকে কহিরীছিলেন,_ 
ইদং সত্যং সর্কেষাৎ ভূতানাৎ মধ্বপ্য সত্যস্য | 
নর্জাণি ভুতানি মধু ॥ 
বৃহদারণ্যক উপনিষদূ 81৫1১২। 
এই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমুদয় প্রাণীর মধুস্বরূপ; সমুদয় প্রাণীও এই সত্যের 
নিকট মধুরূপে প্রকাশবান্‌। 
পঞ্চদশীকর্তা শ্রীমস্তারতীতীর্থ মুনি পরিতৃপ্ত ভূপতির স্থখের সহিত আত্মজ্ঞ 
ব্যক্তির স্থখের তুলন! করিয়া! এইরূপ বলিয়াছেন 7 
ুবা রূপী চ বিদ্যাবাহ্ীরোগে দৃঢ়চিত্ববান্। 
সৈন্যোপেতঃ সর্বগৃথ্থীৎ বিভ্ৃপুর্ণাৎ প্রপালয়ন্‌ ॥ 
সর্কৈর্মানুষ্য কৈর্ভোগৈঃ সন্পন্নস্তগুভূমিপঃ | 
যমানন্দমবাপ্পোতি ব্রন্মবিচ্চ তমন্সুতে ॥ 
প, দ, ১৪। ২১-২২। 
যুবা পুরুষ, রূপবান্‌, বিদ্বান্‌, নীরোগশরীর, বুদ্ধিমান্‌ ও বহুসৈন্যবিশিষ্ট হইয়! 
বিত্তপূর্ণ সসাগরা পৃথিবী শাসন করত সমুদয় মানুষানন্দ উপভোগ করিয়া 


পরিতৃপ্ত ভূপতির৷ যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, তত্বজ্ঞানী সতত তাহা উপভোগ 
করেন। 


নিক্ষামন্্বে সমেহপ্যত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে । 
দুঃখমাশীন্ভাবিনাশাদতিভীরনুবর্ততে ॥ 
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নোভয়ং শ্রোত্রিয়স্যাতস্তদানন্দোধিকোহন্যতঃ | 
গন্ধর্ধানন্দ আশাস্তি রাজ্ঞোনাস্তি বিবেকিনঃ ॥ 
| প, দূ, ১৪।২৬-২৭। 
পূর্বোক্ত রাজা ও বিবেকী উভয়েরই কামনার অভাববিষয়ক স্খ সমান 
হইলেও রাজ্যরক্ষার সাধনসঞ্চয়জন্য ও ভবিষ্যদ্বিনাশের ভয় জন্য রাজার ছুঃখ 
হয়; কিন্তু বিবেকীর সে উভয়ই হয় না, অতএব তাহার আনন্দকে অধিক 
বলিয়া! স্বীকার করা যায়।* আর রাজার গন্ধর্বানন্দে বাঞ্ছ! হয়, বিবেকীর 
তাহাতেও বাসন। হয় ন!। 
* বশিষ্ঠদেব এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন-_ 
ন তথা ভাতি পূর্ণেন্দু নন পূর্ণঃ ক্ষীরসাগরঃ। 
ন লক্ষীবদনং কাস্তং স্পৃহাহীনং যথা মনঃ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ ।. 
পূর্ণিমার চন্ত্র তেমন দীপ্তি পায় না, পরিপূর্ণ ক্ষীরসাগরের তরঙ্গলহরী তেমন 
দীপ্তি পায় না, অতুল পশ্বর্ষ্যের অধিপতি ব্যক্তির মুখ তেমন দীপ্তি পায় না॥ 
মানবের মন স্পৃহাপরিশূন্ত হইলে যেমন দীপ্তি পায়। 
নচ ত্রিভূবনৈশ্বধ্যান্ন কোষাদ্রত্বধারিণঃ | 
ফলমাসাদ্যতে চিত্তাৎ যন্মহত্বোপবৃংহিতাৎ ॥ 
যো, বাঃ 
মহাচিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির নিজ চিত্ত হইতে যে ফল লাভ হয়, অপর ব্যক্তির . 
র্বপূর্ণ ভাগার এবং ত্রিতুবনের ীশবর্য্য লাভেও তাদৃশ ফল লাভ হয় না। 
কল্পাস্তপবনা বাস্ত যাস্ত চৈকত্বমর্ণবাঁঃ। 
তপন্ত দ্বাদশাদিত্যা নান্তি নির্মনসঃ ক্ষতিঃ ॥ 
বন্পান্ত-পবন বহন করুক, কিংবা সপ্তসমুদ্র একত্ব প্রাপ্ত হউক, অথবা দ্বাদশ 
হ্ধ্য জগৎকে সন্তপ্ত করুক, মনোহীন নিষ্পৃহ ব্যক্তির কিছুতেই ক্ষত্রিবোধ 
নাই। 
সংসারের স্থখমাত্রেই ছুঃথমিশ্রিত, নিরবচ্ছিন্ন সখ সংসারের কোন পদ্া- 
থেই নাই; কিন্তু সাধকগণ যে পথে গমন করেন, তথায় নিরবচ্ছিন্ন স্থখই 
বর্তমান। অধিককি সাধকগণ যে মুক্তি লাভের জন্য সর্বদা যত্ব করেন, 


২০৬ মুক্তি এবং তাহার নাধন । 
দুঃখের আত্যস্তিক অভাব হওয়াই তাহার স্বরূপ । ন্যায়শান্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি 
গৌতম অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির স্বরূপ এইব্ধপ বলেন ;-যথা, পছুঃখ-জন্স- 
প্রবৃত্তি দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপাঁয়ে তদস্তরাঁপায়দপবর্গঃ” দুঃখ জন্ম 
প্রবৃত্তি দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের অপবর্জন বা! অভাবরূপ যে সম্পূর্ণ স্খাবস্থা 
তাহারই নাম অপবর্গ বা মুক্তি। 

যে সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্ধ্যস্ত স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন নাই তীহা- 
রাও বিবিধপ্রকার দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মনুষ্যগণকে 
মুক্তি সাধন করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিরাছেন। সাখখ্য দশন 
যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তথাপি মুক্তি সাধন করিতে 
সকলকেই অন্থরোধ করিয়াছেন । সাঙ্খের মতে মুক্তি এই যে, “আত্মার 
সহিত স্থখ ছুঃখাদি প্রাকৃতিক ধর্মের যে বিষ্ব প্রতিবিম্ব সশ্বন্ধ আছে তাহার 
উচ্ছেদ সংঘটনের নামই মুক্তি। যথা, কপিল, পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, 
“তছুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থ2।” সুখছ্ঃখাদি প্রাকৃতিক ধর্ম সকল 
যখন আত্মাতে লিপ্ত ন। হয়, কপিলের মতে তখনই আত্মার মুক্তাবস্থা। ৷ 

বৌদ্ধধর্মপ্রচারক রাজপুত্র গৌতম জীবাস্মা বা-পরমাম্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
স্পষ্টতঃ কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই ; কিন্তু তিনি যে এক “কর্মের”, উল্লেখ 
করিয়াছেন তন্বার! তাহার পাকতঃ (জীবাত্ম! ও পরমাত্মা ) উভয়ই স্বীকার 
করা হইয়াছে । তিনি জরা মরণ ও পীড়া জনিত ছুঃসহ ছুঃখের হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই “নির্বাণ” সাধন করিতে অন্গরোধ 
করিয়ছেন। তাহার নির্ধাণের অর্থ রিজ ডেভিড সাহেব তাহার গ্রন্থে 
এইরূপ লিখিয়াছেন 7 
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বুদ্ধবংশলেখক নির্বাণ সঙ্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, 

নির্বাণ অর্থে মন্ুষ্যের সত্তা বিলোপ ব। একেবারে মহাবিনাশ নহে) কেবল 


গ্রকৃতি বা মায়া। 


এই জগতের স্থজন-পালনাদিতে পরমেশ্বরের যে শক্তি নিযুক্ত আছে 
তাহারই নাম প্র্কতি বা মায়।।* ইহাকে স্বভাব, প্রধান, বা! অব্যক্ত শবেও 





মাত্র ভ্রম, দ্বণা এবং তৃষা এই তিনটার আত্যন্তিক উচ্ছেদই নির্বাণশব্দে ' 
কথিত হয়। 

এ বিষয়ে প্রফেমার মোক্ষ মূলার এইরূপ কহেন-_ 
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এতাবতা মুক্তিসন্বন্ধে যে কয়েকটা শাস্ত্রের মত সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল 
তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ষে, মুক্তির ভাব পক্ষে অনৈক্য থাকিলেও 
অভাবপক্ষে পরার সকলেরই ত্রকমত্য আছে। এই রোগ, শোক, জরা মৃত্যুময় 
সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানিব্যক্তিগণ চিরকালই “মুক্তি” রূপ নিরা” 
পদ স্থান লাভ করিবার জন্ত যত্ব করিয়াছেন। কিন্তু ইইাদিগের মধ্যে যীহাঁরা 
আননের প্রস্রবণ-স্বরূপ মুক্তিদাতা৷ পরমেশ্বরের শরণাগত ন] হইয়া অন্ত 
উপায়ে মুক্তি অদ্বেষণ করিয়াছিলেন তাহারা বহু সাধন দ্বারা নিজ নিজ 
আত্মাতে নিদ্রার স্তায় একপ্রকার সুখছুঃখবর্জিত অবস্থা আনয়ন করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ রূপ যথার্থ মুক্তির 
অবস্থা লাভ করিয়া! কৃতন্ৃতার্থ হইতে গারেন নাই। অতএব যীহারা এই 
পৃথিবীতে বখার্থ স্থখ চান, তাহারা স্বথস্বরূপ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করুন। 
নতুবা সংসারে সখ অন্বেষণ করা কেবল মরীচিকায় জল অন্বেবণ করার গ্ায় 
বৃথা মাত্র। 

* বরন্মণ: সকাশাৎ নানাবিধজগিচিত্রনির্মাণসমর্থা বুদ্ধিরপা ্রদ্ষশক্ভিরেব 
প্র্কতিঃ | "নিয়ালগ্বোপনিষদ্‌।” 


২০৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 


সা মায়া পালিনী শক্তিঃ হৃষ্টিসংহারকারিণী। জ্ঞা, স, তন্র। 
সা বা এতস্ত সং্রষ্,ঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা | 
মায় নাম মহাভাগ যয়েদং নির্্মমে বিভূঃ ॥ ভা, ৩।৫।২৩। 


হে মহাভাগ, ভগবান্‌ আপনার যে সৎ ও অসৎ গুণযুক্ত শক্তি দ্বার! এই বিশ্ব 
নিশ্মীণ করিয়াছেন, তাহারই নাম মায়! । 
পরমেশ্বরের এই স্থৃষ্টি শক্তিকেই ছুর্বলাধিকারী ব্যক্তিদিগের উপাসনার 
স্থবিধার নিমিত্ত তন্ত্রাদি শাস্ত্রে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পনা কর! হইয়াছে । যথা, 
প্যা দেবী সর্ব-ভূতেষু বিষ্ুমায়েতি শব্দিতাঁ। মার্কগডেয় চণ্ডী ৫। 
ভগবান্‌ শিব পার্ধতীকে সন্বোধনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন-__ 
ত্বং পর৷ প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ | 
মহত্বত্বাদি ভূৃতাত্তং ত্বয়া স্থ্টমিদং জগ ॥ 
নিমিত্বমাত্রং তদ্ব-ন্ধ সর্বকারণকারণম্‌ । 
তশ্তেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা ॥ 
করোধি পাঁসি হংস্তন্তে জগদেতচ্চরাচরম্‌ ॥ 
কলনাৎ সর্ধবভূতানাং মহাঁকালঃ প্রকীন্তিতঃ। 
মহাকালম্ত কলনাৎ ত্বমাদ্যা কলিকা পরা ॥ 
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে ॥ গর্থ উল্লাস । 
ধ্যানস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বরূপান্ষপভেদতঃ | 
অরূপং তব যদ্ধযানমবাঙ্মনসগোচরম্‌ ॥ 
মনসোধারণার্থায় দীপ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে । 
সুক্ষধ্যান প্রবোধায় স্থলধ্যানং বদামি তে ॥ 
অরূপায়াঃ কলিকায়াঃ কালমাতুর্মহাহ্যতেঃ। 
গণক্রিয়ান্ুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা ॥ ম, নি, তত্র, র্থ উল্লাস। 
ভগ্ঘান্‌ মহেশ্বর কল্পিত কলিকামুণ্তির স্থুলধ্যান কছিতেছেন। 
মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তান্বরং বিভ্রতীম্‌। . 
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিলসত্রক্তারবিন্বস্থিতাম্‌॥ ইত্যাদি । ৫ম উল্লাস। 
প্রকৃতির এইরূপ স্থুলধ্যান শুনিয়া! পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব, 
প্রক্কৃতিসম্ভৃত এই যে জগৎবকার্য্য কেবল ইহারই রূপ (অর্থাৎ বাহ্দৃশ্ত) আছে। 


প্রকৃতি বা মায়! । ২০৯ 


কিন্ত যে, আদি শক্তি অর্থাৎ ত্রন্ষশক্তি হইতে মহত্বত্বাদির উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহা অতিহক্্ (ুক্মাতিহুঙ্্), অতএব তাহার রূপনিরূপণ কিরূপে সম্ভবে? 
_যথা, 
দেব্যুবাচ 
মহদ্যোনেরাদিশক্তে ন্মহাকাল্য। মহাছ্যতেঃ | 
সুম্মাতিহক্ভৃতায়াঃ কথং রূপনিরূপণম্‌ ॥ 
রূপ প্রককতিকার্ধ্যাণাং স। তু সাক্ষাৎ পরাৎ্পর! | 
এতন্মে সংশয়ং দেব ! বিশেষাচ্ছেতু,মর্থসি ॥ 
শ্রীসদাশিব উবাচ 
উপাসকানাং কার্ধ্যায় পুরৈব কখিতং প্রিয়ে। 
গুণক্রিয়ান্ুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্‌ 
ভগবান্‌ শিব এক্ষণে কোন্‌ কোন্‌ গুণক্রিয়ার অনুসারে কি কি গ্রকার 
দেবীরূপ কল্পনা কর! হইয়াছে তাহাই বলিতেছেন। 
শ্বেতপীতাদ্দিকো বর্ণে যথ] কৃষ্ণে বিলীয়তে ! 
প্রবিশস্তি তথা কাল্যাং সর্ধভূতানি শৈলজে ॥ 
অতস্তস্তাঃকালশক্তেনিগু ণায়! নিরারুতেঃ। 
হিতায়াঃ প্রাপ্ত যোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণ! নিরূপিতঃ ॥ 
নিত্যায়াঃ কালরপায়। অব্যয়ায়!ঃ শিবাত্মনঃ | 
অমৃতত্বা্ললাটেহস্তাঃ শশিচিহৃং নিরূপিতম্‌ ॥ 
শশিস্র্য্যাগ্সিভিন্নিত্যেরধিলং কালিকং জগৎ । 
সম্পশ্ততি যতস্তক্মাৎৎ কল্সিতং নয়নত্রয়ম্‌ ॥ ইত্যাদি 
এবং গুণাঙ্থসাঁরেণ ূপাণি বিবিধানি চ। 
কল্পিতানি হিতার্থার ভক্তানামল্সমেধসাম্‌ ॥ পা 
ম, নি, তন্ত্র ১৩শ উল্লাস। 
বস্তুতঃ অগ্নি হইতে যে প্রকার অগ্নির দীহিক! শক্তির অতিরিক্ত সত্তা নাই, 
সতবস্ত পরক্রহ্ম হইতেও সেইরূপ পরমেশ্বরের মায়! বা স্থষ্টিশক্তির অতিরিক্ত 
সতত! নাই, উহা! ব্রঙ্গেরই শক্তি। ক্ুতরাং স্বতন্ত্র দেবীরূপে তাহার যে বর্ণন! 
সে কেবল কল্পন। মাত্র। (প, দ,২য় পরিচ্ছেদ দেখ ।) 
২৭ 


২১০ মুক্তি এবং তাহার সাধন 


স্থানে স্থানে উল্লেখ করা হয়, উহা! তিন অংশে বিভক্ত, সন্ত, রজঃ ও তমঃ1% 
যাহ! প্রকৃতির সর্বোৎকৃষ্ট, সুঙ্ষা, শান্ত ও উজ্জল গুণ তাহাই, সত্ব; যাহা 
সর্বাপেক্ষা নিক্ুষ্ট স্থল ও মলিন গুণ তাহা! তমঃ। রাঁজোগুণ এই উভয়ের 
মধ্যবর্তী এবং চঞ্চল ধর্ম প্রযুক্ত এই উভয় গুণের পরিচালক । সৃষ্টির প্রাকৃ- 
কালে প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় উক্ত সন্বাদি গুণত্রয় সাম্য, সঙ্কৌচ, বা যুক্ত 
অবস্থায় অবস্থিতি করে। এই কারণবশতঃ পরমেশ্বরের মায়া বা স্থষ্টিশক্তিকে 
শার্সে অনেক স্থলে যোগমায়!1 শবে উল্লেখ করা হয় । (শী, ৭২৫) এত- 
দ্বতীত শাস্ত্রকারগণ উহ্থাকে মহামায়া, গুণময়ী মায়], মহাযোগিনী ইত্যাদি 
শব্দও কোন কোন স্থলে অভিহিত করিয়াছেন । 

কাঁলসহকাঁরে উক্ত গুণত্রয় বৈষম্য অবস্ত। প্রাপ্ত হইয়া বিকশিত হইয়া 
উঠিলেই স্থষ্টিকার্ধ্য প্রকাঁশ হইতে আরম্ত হয়। পুরুষপদবাচ্য পরমেশ্বরের 
ইচ্ছা $£ বা কামনার সংযোগে প্রকৃতির বিকার বা গুণবৈসম্যরূপ যে প্রথম 


এ সম্বন্ধে ভগবান্‌ শিব বলিয়াছিলেন-_ 
অক্ষরা প্ররুতিঃ প্রৌক্তা অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ | 
শ্বরান্নির্গতা সা হি প্রকৃতিগুণবন্ধন! ॥ জ্ঞা, স, তন্ত্র, 
ঈশ্বর স্বয়ং অবিনাশী। এবং প্রক্কৃতিও অক্ষর! অর্থাৎ অবিনাঁশশীলা বলিয়া 
কথিত হয়। সেই অক্ষর পরমেশ্বর হইতেই এই ত্রিগুণযুক্তা প্রকৃতি নির্গত 
হইয়াছে। 
* সন্বরজস্তমঃসমতাঁরূটৈব মূলপ্রকৃতিঃ।  মন্ধু )১৬। কুনলুকভট্ট। 
“গুণসাম্যং প্রকৃতি 1৮ স্বামিগীতা ১৪।৫। 
+ স্থষ্টির প্রাকৃকাঁলে যখন সত্বাদিগুণত্রয় সাম্য বা! যুক্ত অবস্থায় থাকে, 
খন পরমেশ্বর স্যষ্টি সম্বন্ধে একপ্রকার ।নিদ্রিতের স্াঁয় অবস্থিতি করেন; 
একাঁরণ -শান্ত্রকারগণ তাহার সেই অবস্থাকে যোগনিদ্রা শব্দে কহিয়া 
থাকেন। 
$ কারণ ইচ্ছা ব্যতিষ়েকে *শক্তি কাঁ্ধ্য করিতে পারে না। ইচ্ছাবিহীন 
শক্তি জড়মাত্র ৷ পরমেশ্বরের ইচ্ছাই এই জগতের নিমিত্ত কারণ ॥ এবং তাহার 
শক্তি এই জগতের পরিণামী বা উপাদান কারণ স্বরূপ । 
অতএব দেখা যাইতেছে যে পরমেশ্বরই এই জগতের সম্পূর্ণ কারণ। 


গ্রক্ৃতি বা! মায়। | ২১১ 


৬ 


এই কারণ বশতঃই দেবান্তশান্ত্রে পরমেশ্বরকে এই জগতের কেবল * বিবর্ত » 
কারণ রূপে উপদেশ করা হইয়াছে । 
“যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহ্তে চ। 
০ ১ র র্ঁ 
তথাক্ষরাঁৎ্সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌ ॥ মু, উ, ১১।৭। শ্রুতি । 
উর্ণনাভি যেষন ইচ্ছাবশতঃ আপনার উদর হইতে'তন্ত স্থজন করে, এবং ইচ্ছ1 
হইলে সেই তন্ত পুনব্ধার আপনার উদরমধ্যে সংহরণ করির। থাকে, সেই 
রূপ সত্যকাম পরমেশ্বর ইচ্ছাক্রমে নিজ অব্যক্ত শক্তি হইতে এই বিশ্বকে 
প্রকাশ করিয়াছেন; এবং ইচ্ছ। হইলে পুনর্বার এই ব্যক্ত শক্তিস্বরূপ বিশ্ব 
ংসারকে ইহার অব্যক্ত কারণাবস্থাতে সংবরণ করিতেও পারেন । 
উন্মীলতি জগৎ সর্বং চক্ষুষে যস্য মীলনাৎ। 
নিমীলনাৎ লয়ং যাতি জগৎ সঙ্গরমান্ষম্‌ ॥ 
শ্জত্যবতি সংহারং করোতি শক্তিশক্তিধৃক্‌ ॥ 
ভক্গাগুপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১/১৫-১৬। 
যে ভগবানের চক্ষুর উন্মেষণকালে এই সমস্ত জগৎসংসারের উৎপত্তি হয়, 
পুনর্বধার ধাহার চক্ষুর নিমীলনকালে দেবমন্ষ্যাদি-মহিত এই জগৎ লয় প্রাপ্ত 
হয়, সেই শক্তিধর পরম পুরুষ স্বীয় শক্তি দ্বারা অবিরত স্থজন পালন এবং 
নিধন রূপ লীল! করিয়া! থাকেন। 
আবিরভাবতিরোভাবশক্তিমত্ত্বেন হেতুন]। 
আরম্তপরিণামাদিচোদ্যানাং নাত্র সম্ভবঃ ॥ প, দ) ৬১৮৬। 
অতএব যখন ঈশ্বরের জগৎআবিভাঁব ও তিরোভাব করিবার শক্তি আছে; 
তখন কেবল মাত্র পরিণীমি কারণ বাঁ নিমিত্তকারণবাদীদিগের মত তাহাতে 
সম্ভব হয় না। তিনি এই জগতের সম্পূর্ণ কীরণ ইহাই সিদ্ধ হয়। ,. 
পরমেশ্বর যে স্বয়ং এই জগৎকার্ধ্য রূপে পরিণত হইয়াছেন তাহা কখন'ও 
সম্ভব নহে। কারণ অংশ সম্ভব বিহীন একমাত্র নিরাকার ব্রহ্গবস্ত যদি 
স্বং জগৎকার্ধ্য রূপে পরিণত হইতেন তাহা হইলে তাহার সমস্ত অংশই 
একবারে জগৎকার্ধ্য স্বরূপ হুইয় যাইত) তিনি আর নিজে স্বতন্ত্র ব্রহ্ম 
স্বরূপে থাকিতে পারিতেন না। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নিরংখ 





২১২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


সৃষ্টি হয় তাহার নাম “মহৎ” * মহৎ বা মহত্তত্ব শব্দের অর্থ ঈশ্বরের 
্ষ্িসম্বন্ধীয়বুদ্ধি। + স্থষ্টির প্রাক্কালে পরমেশ্বর যোগনিদ্রাভিভূত ছিলেন ; 
এক্ষণে জাগরিত হইলেন, অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়! তদ্দিষয়ে 
আলোচনা করিলেন । এবং তৎফলস্বরূপ সর্ব প্রথমেই তাহাতে স্ষ্টিসন্বন্বীয় 
বুদ্ধি উৎপন্ন হইল । স্থষ্টিসম্বন্ধীয় বুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ার পরেই শাস্ত্রকারগণ 
পরমেশ্বরে যে অহং বা আমিত্ববোধ উৎপন্ন হওয়ার কল্পনা করিয়াছেন 
তাহারই নাম অহংতত্ব বা অহংকারতত্ব। $ 
নামক প্রস্তাব দেখ ।) 
বেদাস্তিসারের অধিকরণ মালায় এইরূপ লিখিত আছে; যথা, 

মায়াভি বহুনূপত্থং ন কাঁৎন্যান্নাপিভাগতঃ | 

যুক্তোহনবয়বস্তাঁপি পরিণামোইত্র মায়িকঃ॥ বে, সা, অ, ২।১।৯। 
মায় অর্থাৎ স্ষ্টিশক্তি দ্বার! বহুরূপত্ব কথিত হইয়াছে। নতুবা যথার্থতঃ 
ঈশ্বর স্বয়ং জগত কার্ধ্ব্ূপে পরিণত হন নাই। এমন কি তাহার একটু 
সুত্র অংশ পর্য্যন্ত ও, জগতকার্ধ্য রূপে পরিণত হয় নাই। 

“ন কাত্ন্স্যান্নাপি ভাগতঃ» সাম্যক্‌ রূপেও নয়, ভাগ বা অংশ রূপে ও 
নয়। কেবল তাহার বিচিত্র মায়াশক্তি দ্বারা তিনি এই জগৎকে অসৎ 
হইতে সতভাবে আনিয়াছেন বলির, তাহাকে ইহার পরিনামী (বা! উপাদান) 
কারণ রূপে বল! হয় মাত্র। 

* “আদ্যস্ত মহতঃ সর্গোগুণবৈষম্যমাত্মনঃ | ৮. ভা, ৩১০১৪ । 

+ মনোমহান্‌ মতি ব্র্ষাপূর্ব,দ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ | 

প্রজ্ঞা চিতিঃ স্মতিঃ সংবিৎ বিপুরং চোচ্যতে বুধৈই ॥ 
বায়ু ব্রহ্মাণ্ড এবং লিঙ্গ পুরাণ । 

“মন? “মহৎ, “মতি, ব্হ্ধা,ত পুর) বুদ্ধি” খ্যাতি” জিশ্বর» প্রজ্ঞা, 
“চিতি,, "স্থৃতি,, 'সংবিৎ্, বিরুদ্ধ জ্ঞানের অভাব বা! “বিপুর” এই ত্রয়োদশটী 
মহৎ ব1 মহত্তত্বের অর্থ। 

$ মহত্বত্বাদ্বিকুর্ববাণাদহংতত্ব€ ব্জায়ত? ভ1, ৩1৫৩০ । 
(বিষুপুরীণে মহৎ ও অহংকারের পর পর সৃষ্টি না হইয়া একত্রে স্থষ্টি হওয়ার 
উল্লেখ আছে)। 


প্রকৃতি ব৷ মায়া । ২১৩ 


বন্ততঃ স্ষ্টির পুর্বেঃযে পরমেশ্বর একেবারেই অহংবৃদ্ধিশূন্য ও জ্ঞান 
বিরহিত ছিলেন তাহা, নহে। (ভা, ৩।৫৪-২৬।) এরূপ হইলে আদৌ 
সষ্টি করিবার ইচ্ছাও তীহাতে উদয় হইতে পারিত না। এখানে 
পরমেশ্বরে অহং বা আমিত্ব বোধ উতৎ্পন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, স্থৃষ্টি 
উৎপন্ন করিতে গিয়া! পরমেশ্বর স্থষ্টি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া! বোঁধ 
করিলেন । অর্থাৎ আপনাকে 'অহং, এবং স্থষ্টিকে “ইদং, বলিয়া বোধ করি- 
লেন। * পৌরাণিক শীস্ত্রকারগণ এই “অহংতন্বকে পুনর্কার সাত্বিক রাজসিক 
এবং তামসিক এই তিন প্রধান.অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। 

প্রথমতঃ তামসিক অহংকার তত্ব বিরত হইলে তাহা হইতে পঞ্চ 
তন্মাত্র অর্থাৎ হুমম ভূতপঞ্চের উৎপত্তি হয়। + (ভা, ২1৫।২৫-২৯) তদনস্তর 
এ ভূতসমষ্ির মিলিত সত্বাংশে সাত্বিক অহংকার দ্বারা মন এবং রাজসিক 
অহংকার দ্বারা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। প্রাণ রাজসিক অহংস্কার দ্বারা ভূতসমষ্টির 
নিলিত রজ অংশে এবং জ্ঞানেত্্রিরগণ এক একটা করিয়া প্রত্যেক ভূতের 
সন্বাংশে ও কর্মেন্দিরগণ এক একটা করিয়া প্রত্যেক ভূতের রজ অংশে 
রাজসিক অহংকার দ্বারা উৎপন্ন হয়। যথা, আকাশ শব্দগুণের আঁধার এবং 
শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শবের সম্বন্ধ, একারণ আকাশের সত্বাংশে শ্রবণেক্দ্রিয় ) 
জ্যোতির গুণ রূপ এবং দর্শনেক্র্িয়ের সহিত রূপের সম্বন্ধ, একাঁরণ জ্যোতির 


* যাবৎ কিঞ্চিভ্তবেদেতদিদংশব্দোদ্িতং জগৎ । 
প, দ, ২১৩। 

+ পঞ্চ সুক্ম ভূতের মধ্যে সর্বপ্রথমে স্থল আকাশের উপাদান স্বরূপ সুক্ষ 
আকাশের উৎপত্তি হয়। এস্স্্ম আকাশের মধ্যে হুম্ষবায়র বীজ নিহিত 
থাকায় তন্মধ্য হইতে সুক্ষ বায়ু উৎপন্ন হইল। এ সুক্ষ বায়ু হইতে হুস্ক জ্যোঁতিঃ, 
হুঙ্ষ্ম জ্যোতিঃ হইতে হুক্্ম জল, এবং তুঙ্ম জল হইতে হুস্ম পৃথিবী উৎপন্ন 
হয়। ইহাদিগ্ের মধ্যে প্রথমোক্তগুলিকে প্রধান ও শেষোক্ত গুলিকে অপ্রধান 
কহে, কিন্তু প্রথমোক্তগুলি হইতে শেষোক্তগুলির এক একটা করিয়া গুণসংখ্যা 
অধিক; যথা আকাশের কেবল শব্দগুণ ১ বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, জ্যোতির শব্দ, 
স্পর্শ, ও রূপ; জলের শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, এবং পৃথিবীর শব্দ, রি রূপ, 
রস ও গন্ধ । 


২১৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 


স্বাংশে দর্শনেক্ড্রিয়; ইত্যাদি । * (ভা, ২৫। এবং প,দ, ১1১৯-২২।) 
এতন্বযতীত বৈকারিক অর্থাৎ সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মনের অধিষ্টাত। চন্দ্র, 
এবং দিক্‌, বায়ু স্্্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দশ দেবতার উৎপত্তি হওয়ারও 
উল্লেখ আছে । 1 
যে প্রক্কৃতি হইতে এই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, জীবাত্মার উৎপঞ্তি 
সেই প্রন্কতি হইতে (অর্থাৎ প্রকৃতির সে অংশ হইতে) হয় নাই। জীবা- 
আর জন্মস্থান সাক্ষাৎ পরমাত্মন্বর্ূপ বিশুদ্ধ প্রকৃতি । যথা, 
ভূমিরাপোহনলো বায়,ঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ| 
অহঙ্কারইতীয়ং মে ভিন্ন] প্রকুতিরষ্রধা ॥ 
অপরেয় মিতস্ত।ন্যাৎ প্রক্কৃতিৎ বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভুতাৎ মহাবাহে। যয়েদৎ ধার্ধযতে জগৎ ॥ 
গীতা, 918-৫ 1 


* মন প্রাণ ও বুদ্ধি ভূতসমন্টির একত্রীভূত সত্ব ও রজ অংশে উৎপন্ন না 
হইয়! যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় এক একটী বিশেষ ভূতের সত্ব বা রজ 
অংশে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে এক একটা বিশেষ ভূতের প্রতি উহাদের 
অসাধারণ অন্রাঁগ থাঁকিত) কিন্তু তাহ! নহে । 

+ বৈকারিকান্মনে! জজ্ঞে দেবা বৈকারিক। দশ । | 

দিগ্বাতার্কপ্রচেতোহশ্বিবহ্থীকন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঁঃ ॥ ভা, ২1৫৩০ 

ইহাদ্দিগকে পাছে কেহ জীবন্ত দেবতারূপে বিবেচনা! করেন এই আশঙ্কা! 
নিবারণার্থে মহর্ষি ব্যাস তাহার বেদাস্তের ২।৪।১৪-১৫-১৬ সুত্রে এইরূপ 
মীমাংস করিয়াছেন, ষথা_-“জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানস্ত তদ। মননাঁৎ।৮ জ্যোতি 
প্রভৃতির অধিষ্ঠান দ্বারা চক্ষু প্রতৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়েতে প্রবৃত্ত 
হয়। এ সকল পদার্থ ইন্ড্রিয়গণের দীপ্তিস্বরূপ বিধায় দেবতা ও ইন্দরিয়া- 
ধিষ্ঠাত৷ শব্দের বাচ্য ) নতুবা উহার! যদ্দি জীবন্ত দেবতা হইয়া! ইন্দ্রিয্গণের 
অধিষ্ঠাতা হইত তবে উহাঁরাই ইন্দ্রিয়গণের ফল ভোগ করিত। কিন্তু তাহ! 
নহে, *প্রাণবতা শব্দাৎ» প্রাণবিশিষ্ট যে জীবাত্মা তিনিই ইন্দ্রিয়ের ফল ভোগ 
করেন। “তস্য চ নিত্যত্বাৎ।” আরও ভোগ বিষয়ে জীবাত্মা নিত্য, অর্থাৎ 


প্রকৃতি বা মায়] । ২০১৫ 


ভুমি, জল, তেজ, বাঁয়ং আকাশ, মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার এই আটটা (এবং 
শেষ তিনটার কারণ-্বরূপ, অহংতব, মহত্তত্ব এবং অবিদ্যা! * ) ইহারা আমার 
অপর অর্থাৎ নিকৃষ্ট প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু জীবরূপে যে 
প্রকৃতি এই জগৎকে ধারণ করে তাহাঁকেই আমার উৎক্কষ্ট প্রক্কতিরূপে 
জানিবে। 
শঙ্করাচার্ধ্য প্র বচনের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, 
অন্যাং বিশ্ুদ্ধাৎ প্রকৃতি মমাত্মভূতাৎ বিদ্ধি। 

অর্থাৎ যে বিশুদ্ধ প্রকৃতি হইতে জীবাক্সা জন্মিয়াছে তাহাকে “মমাআ্সভূতা” 
(অর্থাৎ আমার স্বরূপ ) বলিয়। জানিবে। 1 

যেরূপ সুম্্ম ভূত সকলকে ( পঞ্চ) তন্মাত্র কহে, সেইরূপ জীবাতআ্ীর সহিত 
ইন্দরিয়াদিকে “আত্মমাত্র” কহা যায়। (মন্ ১১৬।) শহ্করাচার্ধ্য তাহার 
বেদাস্তভাষ্যে ইহাকে প্রজ্ঞামাত্রা কহিয়াছেন। (১১৩১1) এই সকল 
থষ্টি অতি ুক্ম ; ভাঁগবতে এই স্থ্রিকে কেবল ভাঁবরূপী বলিয়াছেন। যাহা 


মৃত্যুর পরেও জীবাত্মা সুক্ষ দেহের সহযোগে ইন্ডিয়াদির ফল ভোগ করিয়া 
থাঁকেন। ও 

* ভাঁগবতের ৩ স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে অবিদ্যান্থষ্টির কথা আছে। উহাই 
জীবগণের অবুদ্ধি জন্মাইয়া দেয় । অবুদ্ধি দ্বিবিধ, আবরণ ও বিক্ষেপ। 
যে অজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত বস্ত আচ্ছন্ন থাঁকে তাহার নাম আবরণ । আর যদ্দারা 
এক বস্তুতে অন্য বস্তর ভ্রম হয় তাহার নাঁম বিক্ষেপ। যথা, রজ্জতে সর্পের 
্রম স্থলে আবরণ জন্য উহাতে রজ্জ.বলিয়া। জ্ঞান হইল না, এবং বিক্ষেপ 
নিবন্ধন উহাতে সর্পের ভ্রম হইল । 

+ মুণ্ডকোপনিষদের ২১১ শ্রুতিতে এবং মন্ুসংহিতার ১২১৫ শ্লোকে 
সাক্ষাৎ পরমাত্ম। হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি হন বিষয়ে অগ্ি হইতে অন্ি- 
্কুলিঙ্গ উৎপন্ন হওয়ার উপমা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা যেন কেহ 
এরূপ বিবেচন। না করেন যে, অগ্নিক্ষ,লিঙ্গ যেরূপ অশ্নিব্যতীত অপর কিছু 
নহে, জীবাস্বাও সেইরূপ পরমাস্মা ব্যতীত অপর কিছু নহে। পুর্বে বলা 
হুইয়াছে যে, মন্ধু স্বতন্ত্র জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । (এই 
জীবাত্মার ভৌগের জন্যই জগতের যাহা কিছু সথষ্ট হইয়াছে। যথা প, দ+১/৯৮ ॥) 


২১৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 


হউক, এই সকল হুম্ম মাত্রা বহুকাল পর্য্যন্ত অসংহত অর্থাৎ অমিলিত বা 
অপক্ষীক্ৃত অবস্থায় ছিল; তখন ইহার! কোনরূপে জগৎনির্দীণের উপযুক্ত 
ছিল না। পশ্চাঁৎ উপযুক্ত সময়ে সুস্ম ভূতগণ পঞ্ষীরূত * হইল, এবং আক" 
মাত্রা সকল উহাদের সহিত সমবেত হইয়া রহিল। সেই পঞ্ীকৃত ভূত 
সকল হইতেই ভূরাদি লোক সকল স্্ট হইয়াছে ॥ 

(বেদান্ত ভিন্ন ) অপরাপর শাস্ত্রের মত এই যে, মিলিত পঞ্চভূত ও ইন্দ্ি- 
য়াদিবিশিষ্ট জীবাত্মা কালক্রমে হিরণ্য ও স্্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী একটা বৃহৎ 
অগুরনপে পরিণত হইল ।+ প্রথমে পঞ্চভূত একাকারে মিশ্রিত থাকায় উহা 


* পঞ্চভৃতের আদিম সুক্ষাবস্থা জগৎ্নির্মীণের উপযুক্ত ছিল না। কাল- 
ক্রমে এক এক সুন্ম ভূতের অর্ধেকের সহিত অপর চারি চারি ভূতের অষ্টম 
ংশ মিশ্রিত হইয়! প্রত্যেকেই পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করে। সেই পরিণ- 
তিকে পঞ্ধীকরণ কহে। যথা, 
পঞ্চীকরোতি ভগবান্‌ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্‌ ॥ 
দ্বিধ। বিধার চৈকৈকং চতু্ধা প্রথমং পুনঃ । 
স্বম্বেতরদিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চতে ॥ 

প, দ, ১২৬-২৭। 
পরমেশ্বর আকাশাদি পঞ্চভৃতকে পঞ্ধীকৃত করিলেন। অর্থাৎ আকাশাদি 
প্রত্যেক সুক্ষ ভূতকে প্রথমতঃ ছই ছুই অংশে বিভক্ত করিম্ন' পশ্চাৎ সেই ছুই 
দুই অংশের এক এক অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়া (স্বীয় স্বীয় অদ্ধ অংশ 
পরিত্যাগ পূর্বক ) অন্ত চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্ধ অর্ধ অংশেতে সেই চারি 

ংশের এক এক অংশ যোগ করিলে সকল ভূতই প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ হইল । 

যথা, স্থল আকাশ-২সুস্ম আকাশ,+১হক্্ম বায়ু,+হুষ্ম তেজ,+$সক্ম জল, 
+8 হুম্্ম পৃথিবী। ইত্যাদি। 

+ “তদগুমভবদ্ধৈমং সহআীংশুসমপ্রভম্‌।» 

তন্মিন্‌ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্ম! সর্বলোকপিতামহঃ ॥ মনু ১৯। 
মনু বলেন, পরমাস্ম। প্রজাস্থষ্টির অভিলাষে, কিরূপে সৃষ্টি সম্পাদন হইবে এই 
মনে করিয়! প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন, তত্পরে তাহাতে স্বীয় শক্তিরূপ 
বীজ অর্পন করিলেন। (টীকাকার কুন্ধুক ভট্ট কহেন, এখানে মহ্দহস্কারাদি 


॥ 


প্রকৃতি বামায়া। ২১৭ 


স্ষ্টি হইলে তবে জল স্থষ্টি হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবেক।) অর্পিত বীজ 
হেমনির্সিতের ন্যায় ও ্য্যসদৃশ প্রভাখুক্ত একটা অণ্ড হইল; প্র অণ্ডে 
সর্বলোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। ভগবান্‌ ব্রহ্মা সেই অগ্ডে 
ব্রান্ম্যপরিমিত এক বৎসর অবস্থানপূর্বক (অগুমধ্যে ব্রহ্মার এইরূপ অধিষ্ঠান 
প্রাকুতিক প্রলয়ের পরে বুঝিতে হইবেক ; নতুবা প্রতি নৈমিত্তিক প্রলয়ের 
পরে নহে ) অগ্ড দ্বিধা হউক এই চিন্তামাত্র সেই অওকে দ্রই খণ্ড করিলেন । 
ব্রক্ষা সেই ছুই খণ্ডের উদ্ধথণ্ডে স্বর্গ ও অধঃখণ্ডে পৃথিবী করিলেন। এবং 
মধ্যভাগে আকাশ অষ্ট দিক এবং চিরগ্কাধী সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় প্রস্তত 
করিলেন (মনত ১৮৯৩) এখানে (€ উদ্দভাগ অর্থে পৃথিবীর চতুদ্দিকস্থ 
জ্যোতিঃ বায়, ও আকীশরূপ মগুলাকার আবেষ্টন বুঝিতে হইবেক; তাহা 
অগ্ডেরই অন্তর্গত । নতুবা পৃথিবীর উদ্ধথণ্ডে স্বর্গ হওয়! অভিপ্রায় নহে। 
কারণ, প্রকৃত উদ্ধ অধঃ বিশ্বসংসারের মধ্যে নাই ; যেখানে অনস্তের ব্যাপার, 
সেখানে উদ্ধ-অধঃ কোথায় ? আমরা যদি উদ্ধমস্তরকে উদ্ধে থাকি, আমেরিকাঁ- 
বাসিগণ তাহ! হুইলে উদ্ধপদে নিশ্মস্তকে নিয়ে আছেন ; এবং আমেরিকা 
বাঁসিগণ ষদ্দি উর্ধে থাকেন, আমরা তাহা হইলে নিম্নে আছি, কারণ আমরা 
মূল অগুস্বরূপ পুথিবীর যে দিকে বাস করি, তাহারা তাহার বিপরীত দিকে 
বাস করেন। কিন্ত বস্ততঃ তাহা নহে । ইহা যে কেবল বর্তমান ইউরোপীয় 
জ্যোতিষ শান্সের মত তাহা নহে আমাদিগের দেশের প্রাচীন আচার্ধ্যগণও 
জ্যোতিষ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ভাঁগবত-পাঠে জানা 
যায়, মহর্ষি কর্দম তীহা'র পত্ী দেবহতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া কামচা'রী 
মহৎ বিমাঁনে আরোহণ করত পৃথিবীর চতুর্দিক ভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
তথায় পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে; যথ।, 
প্রেক্ষরিত্বা ভৃবোগোলং পট যাবৎ স্বসংস্তয! 1 * 
“বহ্বাশ্র্ধ্যং মহাযোগী স্বাশ্রমায় ন্যবর্তত ॥. ভা, ৩২৩৪৩। 

মহাঁযোগী কর্দম এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বীপবর্ষাদি রচনা অনুসারে 
অশেষ-আশ্চর্ধ্-পুরিত এই পৃথিবী যে গোলাকার ইহ পত্তীকে প্রদর্শন করিয়া 
অবশেষে আপন আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । 

সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে লেখা আছে “ভূমেহ অয়ং পিগু- 

৮ 


২১৮ মুক্তি এবং তাহার মাঁপন 


কতঃ।” এই পৃথিবীরূপ অণ্ড গোলাকার । ভাস্করাচার্যয তাহার গোলাধ্যায়ে 
লিখিয়াছেন, “সর্বতঃ পর্ন ভারাম গ্রামচৈত্যচয়ৈ শ্চিতঃ। কদস্বকুজুমগ্রস্থিঃ 
কেসরগ্রসরৈরিব |” কদস্বপুষ্পের গ্রন্থি যেরূপ কেসরসমূহ দ্বার! বেষ্টিত থাকে 
তদ্রপ পৃথিবীরূপ অণ্ড বন, পর্বত গ্রাম, চৈত্য দ্বাবা সমাক্‌ বেষ্টিত রহি- 
যাছে। তিনি ইহার আর9 এই যুক্কি দিয়াছেন যে, যদি এরূপ আশঙ্কা 
কন বেবিনা 'আপারে এই পৃথিবী শৃন্তে স্থিতি করিতে পারে না সুতরাং 
পুগিবীর কোন মৃ্তিমান আধার আছে, তথাপি সেই আধারের আশ্রয় জন্ত 
দ্বিহীয় আধার আবশ্যক, এবং সেই দ্বিতীয় আধারের জন্য তৃতীয় আধারের 
আবশ্যক । এই প্রকারে আধারের আর শেষ হয় না। অতএব যদি 
অবশেষে এমন এক আঁধারের কল্পনা করিতে তয় যে, সে স্বীয় শক্তি দ্বারা 
শন্যে অবস্থিতি করিতে পারে; তবে প্রথম যে পৃথিবী তাহারই এমন 
শক্তি কেন না স্বীকার কর। বিশেষতঃ অন্যান্য গ্রহগণ যখন শুন্য স্থিতি 
করিতেছে, তখন পৃথিবীই বা সেরূপ না পারিবে কেন ? আর্ধ্যভষ্ট লিখিয়া- 
েন “ভ-পঞ্জরঃ স্মিরো ভূরেবাবৃন্তাবৃত্ত্য প্রতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পা- 
দয়তি নক্ষত্রগ্রহানাম্‌ 1৮” নক্ষত্রমগ্ডল স্ডির আছে, কেবল পৃথিবী ভ্রমণ করি- 
তেছে, তাহাঁতেই গ্রহনক্ষত্রের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত হইতেছে । খধগ্েদসংহিতার 
৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম বর্গে এইরূপ শ্রুতি আছে,__ 
,. প্রজানন্মিতোদাধার পৃথিবী ভূতদ্য।ঃ মিত্রঃ কুষ্টারনিমিষ'ভিচষ্টে। 
জগস্বন্ধু সুর্য কর্তৃক প্রত্যেক বস্তৃধৃত হইয়া আছে, পৃথিবী প্রভৃতিকে সৃর্ধাই 
আকর্ণণ করিয়। রাখিয্াছে, হুর্য্যের আকর্ষণ হইতে পৃথিবী মুহূর্ত কালের 
জন্যও মুক্ত নহে । অতএব সূর্য্য ষে পৃথিবীর চতুদ্দিকে ভ্রমণ করে না. 
পৃথিবীই সথর্ধ্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে--এই শ্রুতি বচন দ্বারা ইহা স্পষ্ট জান! 
যাইতেছে। কারণ আকর্ষণকর্তা আকষ্ট বস্তর চতুদ্দিকে ভ্রমণ করে এ কথ! 
সঙ্গত নহে; আকৃষ্ট বস্তু যে আকর্ষণকর্তীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করে, ইহাই সঙ্গত। 
ভাগবতে আছে, “এ সকল তন্মাত্র ও আত্মমাত্র। পুর্বে অমিলিত থাকায় 
জগত্নির্মীণের অনুপযুক্ত ছিল। পরে পরমেশ্বরের শক্তি দ্বার! প্রেরিত হঈয়া 
পরস্পর প্রধানত্ব ও অপ্রধানত্ব স্বীকারপূর্ব্বক সমষ্টিবাষ্টিময় এই ব্রহ্ষাণ্ড ্থজন 
করিল। (নর্থাৎ প্রধান ভূত'গুলি অপ্রধান ভুতগুলিকে বেষ্টন করিল।) এই 


|] 
গ্ররুতি বা মায়া । ২১৯ 


অতি তরল ছিল, পরে ক্রমে ক্রনে মূল অঞস্থরূপ পৃথিবীর গাত্রে জল, 
জ্যোতিঃ, বায়ু এবং 'আকাঁশ পৃথক পৃথক ভাবে জমিতে লাগিল। 
জল পৃথিবীর কারণ এবং পৃথিবী অপেক্ষা লঘু, সুতরাং জল পৃথিবীকে 
বেষ্টন ও প্লাবিত করিয়া রহিল। * এইন্ধপে জেগাভিঃ জলকে, বাস, 
জ্যোতিকে, এবং আকাশ বাতুকে বেষ্টন করিল। (অর্থাৎ প্রধান ভূভ- 
গুলি অপ্রধান ভূতগুলিকে বেষ্টন করিয়া পরস্পর তাহাদের আবরণ 
স্বরূপ ইহয়া থাকিলি। এতত্ব্যতীত মহৎ ও অহঙ্কারকে পৌরাণিকেরা 








অও সহম্র বৎসর পর্য্যন্ত জলে পতিত হইয়া থাকিলে পর চৈতনাদ্াত। পর- 
মাত্মা অদৃষ্ট (অর্থাৎ যে জীবের যে প্রকার দেহ, ইন্দ্রিয় ও জীবাম্মা হইবে 
বলিয়া তিনি ধার্ধ্য করিয়াছিলেন তাহাই তাহার অনুষ্ট) কন্ম ও শ্বভাব 
অবলম্বন করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়াছেন। সেই পুরণষই সহজ্পাদ, 
সহস্রাক্ষ সহস্রবদন ও সহম্রমস্তকযুক্ত বিরাট মূর্তি ধারণ করত অগডভেদ করিয়া 
বহির্গত হইয়াছেন । পণ্ডিতগণ কল্পনা করেন যে এই পুরুষেরই উত্তম ও 
অধম অঙ্গসমূহ হইতে ভূলোক ও ছ্যুলোকসমূহ উত্পন্ন হইয়াছে” 
, ভা, ২৫।৩২-৩৯। 

বর্তমান কালের দর্শনিক পণ্ডিতিরা বলেন এবং আমাদিগের প্রাচীন শান্তর 
পাঠেও জান! যাইতেছে যে, এই জগৎ একদিনে (অথবা ১ সপ্তাভে) জীবে র 
বাসযোগ্য হয় নাই । অনেক সহস্র বংসরে এই জগত মন্ষ্ের বাসোপযোগী 
হইয়াছে। এক একটী ভৌতিক কার্ধ্য কার্য্যাস্তরের উপাদানস্বরূপ হইয়৷ অতীব 
হঙ্্ অপ্রশ্ফ,টিত অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে এই জগৎকে প্রস্ফ,টিত করিয়াছে। 
(যাহা হউক, শ্মরণ রাখা উচিত, শাস্ত্কারদিগের মতে এপ্রকার অও একটা 
নহে; এপ্রকার শত শত সহত্র সহত্র অণ্ড যে পরমেশ্বর স্জন করিয়াছেন এবং 
করিতেছেন ইহা “ত্রন্গে সকল ও ব্রচ্ম সকলে” নামক প্রস্তাবে পূর্বে বল! 
হইয়াছে ।) 

* বর্তমান সময়ের ভূতত্ববিদ পণ্ডিতের নিরূপণ করিয়াছেন যে “তৃতলস্থ 
জল প্রথমে তূগর্ডের উত্তাপের আতিশয্যবশতঃ বাম্পাকারে পৃথিবীকে বেষ্টন 
করিয়াছিল। কালক্রমে পৃথিবীপৃষ্ঠ শীভল হইলে এ বাম্পরাশি জলে পরিণত 
হইয়1 পৃথিবীকে প্লাবিত ও বেষ্টন করে” 


০০ মুক্তি এবং তাহার সাধন 1 


হুইটী আবরণস্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থার চতুর্দিকে কেবল 
জলই দৃশ্য হইল) 1 পশ্চাৎ সেই জলমগ্ন পৃথিবী উন্নত হইয়া! 
উঠিল। অর্থাৎ জলগর্ভ হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য * 





+ জলগর্ভ হইতে পৃথিবীকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর নিয়ন্তারূপে 
এঁ জলেতে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন | শাক্সকারেরা এই অবস্থাকে উপলক্ষ্য করিয়া! 
তাহাকে নারায়ণ কহেন। (মন্টু ১১০)। (নার অর্থীৎ জল, তাহাতে যিনি পুর্বে 
অবস্থিত ছিলেন, তিনিই নারায়ণ ।) 


20 0) 31006 91 ৫০৫ 000০0 01১91) 61১০ 190০ ০1 006 2669, 
৪1. 00919 1, & 


* জল হইতে উদ্ধার কর! লইয়াই শাস্ত্রে কল্প কল্পিত হইয়াছে । প্রত্যেক 
কল্পারস্তে ভগবান্‌ ব্রন্ধা নামে অভিহিত হৃইয়৷ (পূর্ব পুর্ব কল্পের অনুযায়ী) 
পৃথিবী পৃষ্ঠে স্থ্টি রচন1 করেন । এ সময়ে ব্রহ্ম! জাগ্রৎ থাকেন, ইহাকেই 
তাঁহার দিন কহে ; এবং প্রতিকল্লান্তে তাহার রাত্রি আগত হইলে যখন পৃথিবী 
রূপ অগণ্ড জলে প্লাবিত হইয়! যায়, তখন ভিনি পুনর্ধার নিদ্রিত হন, কিন্ত 
জলব্যাপী নারায়ণ তখন জাগ্রৎ থাকেন । ইহার অর্থ এই যে, পরমেশ্বরের 
পৃথিবী পৃষ্ঠের স্থষ্িকর্তৃত্বস্বপ্ূপ যে কর্সিত ব্রহ্গারূপ তাহ নিদ্রিত হয়, কিন্ত জল 
হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য নিযস্তা রূপে অবস্থিত যে জলব্যাপী 
নারায়ণ রূপ তাহ! জাগ্রৎ থাকে। ব্রহ্মার এইরূপ স্থ্টিকে দৈনন্দিন বা প্রাত্য- 
হিক ত্ৃষ্টি কহে। (ভ1, ৩।১১।২৬)। যাহা ব্রহ্মার স্থষ্টি তাহা প্রত্যেক কল্পাস্তে 
নৈমিত্তিক প্রলয়ে ন্ট হয় ; কিন্ত ধাহ! প্রাকৃত স্ষ্টি তাহ! «প্রাকৃতিক, প্রলয় 
অর্থাৎ “ মহাপ্রলয় ” ব্যতিরেকে নষ্ট হয় না। প্রাকৃতিক প্রলয়ে মহৎ, 
অহঙ্কার, তন্মাত্র, আত্মমাত্রা, বা স্থল জগৎ ইহার কিছুই থাকে না; সব গিয়। 
প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিলীন হয়। জীব সকলও প্রকৃতির উৎকষ্টাংশের বীজা- 
বস্থায়, (ুযুপ্তি-অবস্থার ন্যায়) কারণদেহে অবস্থিতি করে। এ কারণদেহেও 
পরমেশ্বর জীবের সথ।-স্বপ্ূপে অবস্থিতি করেন। এ সময় পরমেশ্বরের পৃথিবী 
প্ষ্ঠের স্থষ্টিকর্তত্বস্বরূপ যে কল্পিত ব্রহ্মা রূপ তাহাও থাকে ন1, এবং জল- 
ব্যাপী যে নারায়ণরূপ তাহাও থাকে না; কেবল নিগুণ নিষ্ষিয় পরমাত্ম। 
আপনি আপনার স্বভাবে অর্থাৎ সচ্চিদীনন্স্বূপে অবস্থিতি করেন মাত্র । 


প্রকৃতি বা মায়!। ২২৯, 


পরমেশ্বর এক দিকে ভূধর অর্থাৎ পর্বত সকল স্থাষ্টি করিলেন, এবং 
অন্যদিকে স্বতন্ব শানে, সমুদ্র স্থাপিত হইল। 1 এ পধ্যন্ত যে স্ৃষ্টার 
কথা বল। হইল তাহার নাঁম সর্গ বা প্রাকৃত স্থষ্টি; সম্প্রতি যে স্্টির কথ! 
বলা হইবে তাহার নাষ বিসর্গ রা বৈকৃত স্থষ্টি। এই বৈকৃত স্থষ্টিকে 
ব্রহ্মার স্থষ্টিও * কহে। (ভা, ২১০৩) ব্রহ্মার প্রথম স্থষ্টি উদ্ভিদ, দ্বিতীয় 


টিনা 


ভগবান্‌ রামচন্ত্র বলিয়াছিলেন__ 
ব্রহ্মা বিষু্্চ কুজ্্শ্চ সর্ব বা ভূতজাতয়ঃ 1 
নাশমেবানধাবন্তি সলিলানীব বাড়বম্‌ ॥ যো, বা, বৈ, প্রকরণ। 
রক্ষা বিষণ রুদ্র আর সকল দেবাদি প্রাণী ও অন্তান্ত স্থাবর জঙ্গম বস্ত ইহারা 
সকলেই জল যেমত বাড়বািতে প্রবিষ্ট হয় তক্রপ কালেতে বিনাশ প্রাপ্ত 
হন। 
যোগবাশিষ্ঠের স্থিতি প্রকরণে ভূগুর প্রতি কালের এইপ্রকার উক্তি 
দেখিতে পাঁওয়1 যায়; 
সংসারাঁবলযোগ্রন্ত। বিশীর্ণ। কদ্রকোটয়ঃ। 
ভূক্তানি বিষ্ণুবৃন্দানি ক ন শক্ত বয়ং মুনে ॥ 
হে মুনে, আমি সংসারপমূহ গ্রাস করিয়াছি, কোটি কোটি রুদ্রকে রং করি- 
য়াছি, এবং বিষ্ণুসমূহকে ভোজন করিরাছি। কোন্‌ ব্যক্তিকে নাশ করিতে 
শক্ত না হই ? 
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*ব্রঙ্গা কে এ বিষয়টা এক্ষণে বলা যাইতেছে। পূর্বে বল হইয়াছে 
যে, বায়ু ব্রন্মাণ্ড ও লিঙ্গপুরাণ “মহৎ বা ঈশ্বরের সৃষ্টিসতবন্ধীয় মন বা বুদ্ধিকেই 
ব্রহ্মা! নামে অভিহিত করিয়াছেন । “মহান্‌ স্ৃষ্টিং বিকুরুতে চোক্ষমাণঃ 
সিস্থক্ষয়া ।” বায়ু পু১। “মহ পরনেশ্বরের ইচ্ছ। দ্বারা আলোচিত হইয়া! সৃষ্টি 
রচনা করিরাছে। যোগবাশিষ্টের স্থিতি প্রকরণে রামচন্দ্রের প্রতি বশিষ্টদেবের 
উক্কিতে এইবূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ১ 


২২২ মুক্তি এৰং তাহার সাধন 


স্থষ্টিরেব মিক়ং রাম সর্গেইস্মিন্‌ স্থিতিমাগতা | 

বিরিঞ্চিবূপান্মনসঃ পুষ্প লক্ষ্মী রিবদ্রমাঁৎ ॥ 
হে রাম? পুষ্প লক্ষ্মী যেমন বৃক্ষ হইতে প্রকাশ পায় তত্রপ সেই সর্গে এইরূপ 
স্ষ্টি বিরিঞ্ স্বরূপ মন হইতে প্রকাশ পায়। 

মনু অগডজাত পুরুষকে অর্থাৎ অওমধ্যে পরমেশ্বরের যে নিয়স্তা রূপে 

অধিষ্ঠান তাহাকেই স্বতন্ত ব্রহ্মা নামে অভিহিত করেন। (১৯1) কিন্তু কল্পুক 
ভষ্ট এই শ্লোকের টাকায় লিখেন “স্বয়ং পরমাত্মৈব হিরণ্যগর্ভরূপতয়! প্রাছু- 
ভূতিঃ1” স্বশ্নং পরমাত্মাই হিরণ্যগর্ভরূপে অগুমধ্যে প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন। 
ভাগবতের একস্থানে দেখা যায়, বিষ্ণুর নাভিদেশজাত পদ্ষে ব্যাসদেব ব্রহ্মার 
উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন, কিন্ত স্থানান্তরে তিনিই স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, 
সৃষ্টিক্রিয়ার প্রত্যেক পরিণতি উপলক্ষে সেই এক পরমাআ্সীকেই ব্রহ্মা, বিষণ, 
শিব, ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে মাত্র । যথা, 

সত্বং রজস্তমইতি প্রক্কৃতেগুণাস্তৈযুক্তিঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। 

স্থিত্যা জয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞা; * * * ॥ ভা, ১২২৩) 
হত কহিলেন, খধিগণ, একমাত্র পুরুষই সত্ব, রজ ও তমোনামক প্রাকৃতিক 
গুণত্রয় সহযোগে হরি, বিরিঞ্ি ও হর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । অর্থাৎ 
হ্ষ্টিকাধ্যে পরমেশ্বরের যে কর্তৃভাবে স্থিতি তাহারই মাম বিরিঞ্চি বা ব্রঙ্গা । 
এবং পালন ও সংহার কার্ধ্যে তাহার যে কর্তৃত্বভাব নিযুক্ত হয় তাহারই নাম 
বিষণ, ও শিব । 

“তথ স্থষ্টণ তদেবান্থ প্রাবিশৎ” তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌। 
জগত স্জন করিয়। পরমেশ্বর তাহাতে (একাংশে) প্রবেশ করিলেন । 

ব্রন্মের এই অন্ুপ্রবেশকেই শাস্কারগণ অনেক স্থলে ব্রহ্মার জন্মগ্রহণ 

রূপ্পেকল্পন। করিয়াছেন (কঠ, উপ, ৪৬ শ্রুতি)। বিষুপুরাণের ১ম সর্গে ২য় 
অধ্যায়ে লিখিত আছে “বিষুই ত্রক্ষারূপে অণ্ডে বাস করিয়াছিলেন, বিষণুই 
্রন্ধারূপে স্থষ্ট্ি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন”। ফলে ব্রঙ্গার জম্মকথন কেবল 
স্থষ্টুতে পরমেশ্বরের আবির্ভাব জ্ঞাপনার্থে, নতুবা ব্রচ্মের জন্ম হওয়া! অসম্ভব । 
যথা, “অসস্তভবস্ত সতোহনুপপত্তেঃ |” (বদাস্ত ২৩।৯ সুত্র ।) জন্দ্রপ ব্রঙ্গের জন্ম 
হওয়া! অসন্ভব। তবে যে জন্ম হওনের কথ! আছে তাহ! ওপাধিক বা আরো- 


গ্রুরুতি বা মায়! । ২২৩ 


স্ষ্টি তি্য্যক্‌, তৃতীয় স্থষ্টি মনুষ্য এবং দেবতা, চতুর্থ (কৌমার অর্থাৎ) সমৎ- 
কুমারাদির স্থৃষ্টি ( দেবত্ব ও মন্তৃষ্যত্ব এতদুভয়াত্মক ); ইহাকে প্রারুত বৈকৃত 
সুষ্টি কহে। এই সকল স্থষ্টি বাতীত ব্রহ্মার আর এক প্রকার স্থাষ্টর কথ। 
শাস্ত্রে দেখিতে পাওর! যায় । তাহার নাম “অনুগ্রহ স্কষ্টি।” যথা, 
পঞ্চমোহনুগ্রহঃ সর্গ£ স চতুর্ধা ব্যবস্থিতঃ । 
বিপর্যয়েণাশক্ত্যা, চ সিদ্ধ্য। তুষ্ট্যা ততৈব চ॥ 
পদ্ম ও মতস্তপুরাণ । 
পঞ্চম অনুগ্রহ সর্গ। উহ] চারি প্রকার ; বিপর্ষায়, আশক্তি, সিদ্ধি ও ভুষ্টি। 
স্থাবরেষু বিপর্যযাস্ভির্ধযগযো নিঘশক্তিত1 | 
নিদ্গাত্বানে। মনুষ্যান্ত তুষ্টির্দেবেবু ক্ুৎস্সশঃ ॥  বায়ুপুরাণ। 
স্াবর অর্থাৎ উদ্ভিদপদার্থসমুহের বিপর্যয় অর্থাৎ বাধ, তির্যযক্‌ অর্থাৎ পণ্ড 
পক্ষীদিগের আশক্তি, দেবতাদের তুষ্টি (অর্থাৎ দেবতাদের ফ্রুব তুষ্টি ও গন্ধ- 
ব্বাদির বিষয়েই তুষ্টি), এবং মনুষ্যদিগের সিদ্ধি । 
মনুষ্যদিগকে যে পরমেশ্বর গন্ধর্বাদির স্ায় বিষয়তুষ্টি দেন মাই, ইহা! 
দ্বারা মনুষ্যগণের প্রতি তাহার বিশেষ অন্ুগ্রহই প্রকাশ পাইয়াছে। 
দেবতাদিগকেও পরমেশ্বর গ্রবতুষ্টি দিয়াছেন বটে, কিন্তু মানবগণকে 
তৎপরিবর্তে সিদ্ধি দেওয়াতে পরমার্থ সম্বন্ধে মানবেরাই জয়ী হইয়াছেন । 
যাহণ হউক, শান্ত্রকারগণ এই কথা দ্বারা মনুষ্যজীবনের অতি মহৎ উদ্দেস্তের 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন । সিদ্ধিলাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্ত, এবং উহ্াই 
মনুষোর শেষ লাভ। ভাগবতে এই অনুগ্রহ স্থা ্থষ্টির ০ কোন উল্লেখ নাই। 
পণ মাত্র। “তম্মাৎ সন্ধন্গ নৈব জায়তে” বে, বে. সা, ২1৩৩ অধিকরণের টাকা । 
বস্তৃতঃ পরমেশ্বর তাহার এই স্থষ্টির প্রত্যেক পরিণতিতে স্বয়ং বর্তমান 
থাকিয়া ইহাকে এই বর্তমান অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন, এখনও তিনি 
তাহার এই সৃষ্টির প্রত্যেক অংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থতি করিতেছেন, 
এবং চিরদিনই এই ভাবে অবস্থিতি করিবেন । (ভা, ২৬৩৩ ।) 
 স্থষ্টিকার্যে তাহার যে এই একাংশে অবস্থিতি, শান্ত্রকারগণ সৃষ্িক্রিয়ার 
প্রন্যেক পরিণতি উপলক্ষে উহ! নাঁন। নামে অভিহিত করিয়াছেন ; ষথা, 
পুরণ, ঈশ্বর, নারায়ণ, ব্রহ্গা, ছিরণ্যগর্ভ, বিরাট, অস্তরাম্মা ইত্যাদি । 





সাধন-চতুষ্টয় ॥ 


সাধন-চতুষ্টয় কি? কি? 
নিত্যানিত্যবস্তবিধেকঃ (১), ইহামুত্রার্থকলভোগবিরাগঃ 
(২), শমদগাদিষট্কম্পত্ভিঃ (৩), মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি (৪) | 
নিত্যানিত্যবস্বিবেক কাহার নাম ? 
নিত্যৎ বস্তেকং ব্রহ্ম, তদ্যতিরিক্তৎ সর্দমনিত্যম্ত অয়মেব 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেকহ | 
একমাত্র পরমেশ্বরই নিত্য বস্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্তই ক্ষণস্থায়ী ও 
অনিত্য; এই প্রকার নে নিশ্চয় জ্ঞান তাহারই নাম নিত্যানিত্যবস্তবিবেক। 
ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ * কাহাকে বলে ?-- 
ইহন্বর্গভোগেষু ইচ্ছারাহিত্যম্‌ ৷ 
তহিক বিষয়-স্থুখ বা মৃত্যুর পর স্বর্গস্খ এই উভরপ্রকার স্থখভোগেই বিন্দু 
মাত্র আন্থা বা ইচ্ছা ন। থাকাঁর নাম ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ । 
শমদমাদিষট্কসম্পত্তি কাহার নাম ?-- 
শমদমোপরতিতি তিক্ষাশ্রদ্ধামমাধানঞ্চেতি | 
শমঃ কঃ? শম কাহাকে বলে ?--“মনোনিগ্রহঃ |” অস্তরিজ্দিয় যে মন 
তাহারই নিগ্রহের নাম শম। + 
দমঃ কঃ? দম কাহাকে বলে ?- 
“দমোনাম চক্ষুরাদিবাহ্যেক্জ্িয়নিপ্রহঃ 1৮ 
চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্ড্রিয়গণের দমনের নাম দম। 


* ইহাশ্মিন লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু শ্রক্চন্দনবনিতাদিষু 
বাস্তাশন (বমনান্স) মূত্রপুরীষাদৌ যথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহলোকফলভোগ- 
বিরাগঃ । অমুত্র স্বর্গলো কাদিত্রক্লো কাস্তরবস্তিষু রস্তাসস্তভোগাদিবিষয়েষু 
তদ্বৎ পূর্ব । 
+ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন “শমো মনিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ 1” ঈশ্বরনিষ্ঠ যে বুদ্ধি তাহাঁ- 
রই নাম শষ । 


সাধন-চতুষ্টয় |. বড 


উপরতিঃ কা ?1--উপরতি কাহাঁকে বলে ? 
উপরতির্নাম বিহিতানাৎ কন্দণাৎ বিধিনা ত্যাগ । 
বিহিত কণ্ধ সকলের সংন্যাঁস বিধান দ্বারা যে পরিত্যাগ তাহার নাঁম উপ- 
রৃতি। কিংবা শব্দাদি বিষয় শ্রবপাদিতে বর্তমান মনের প্রত্যাহারপূর্ববক 
ব্রহ্মবিষয় শ্রবণাদিতে যে বর্তন তাহার নাম উপরতি। যথা,__ 
“শ্রবণাদিযু বর্তমানস্য মননঃ শ্রবণাদ্দিঘেব বর্তনং বোপরতিঃ 1” 
তিতিক্ষা কা ?--তিতিক্ষা কাহাকে বলে ? 
“পৃ্তিতিক্ষা নাম শীতোষ্ণসুখছুঃখাদিদ্বন্বনহনং দেহবিচ্ছেদ 
ব্যতিরিক্তম্‌।”” 
যাহাতে শরীরের বিচ্ছেদ ন! ঘটে অর্থাৎ যাহাতে মৃত্যু না হয়, এ ভাবে যে 
শীতোষ্ণ সুখছঃখাদ্ি পরম্পরবিপরীত বিষয় সকল সহ্য করা, তাহার নাম 
তিতিক্ষ। । 
শ্রদ্ধা কীদৃশী ?1-শ্রদ্ধ। কি প্রকার ? 
*"গুরুবেদাস্তবাক্যেষু বিশ্বাসই |”? 
গুরু এবং বেদাস্ত শাস্ত্রের বাক্যে বিশ্বাস করার নাম শ্রদ্ধা । 
সমাধানং কিং ?-_-সমাধান* কাহাকে বলে? 
“চিত্তৈকাগ্রতা | পরমেশ্বরেতে যে মনের একাগ্রতা তাহার নাম সমাধান। 
এই শমদমাঁদ্রিষট্ক সম্পত্তি বলা হইল। 
মুমুক্ষুত্ব,কাহাকে বলে ? 
“মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষে২তিতীব্রেচ্ছা বন্বমূ।”” 
মুক্তিতে অতিতীক্ষ ইচ্ছাবত্তার নাম মুসুক্ষৃত্ব। ৬ 
এষ] নাধনচতুষ্টয়সম্পত্ভিঃ, তদ্বান্‌ সাঁধনচতু্টয়সম্পন্নঃ | 
এই সাধনচুষ্টর়সম্পত্তি, এতদ্িশিষ্ট ব্যক্তি সাধনচতুষটয়সম্পন্ন। এই সাধন- 
চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই আত্মানাত্মবিবেক-বিচার প্রশস্ত জানিবে। 


রিনি 
* “অবণমননাদিষু বর্তমানং মনে! বাসনাবশাৎ বিষয়েষু গচ্ছতি যদ! ঘদা 

 তদ1 তদ দৌযদৃষ্ট্যা তেষু সমাঁধানম্‌।” 

২৯ 


২২৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 


ক 


এই সাধনচতুষ্টয়রূপ সম্পত্তির অভাব থাকিলেও যদ্যপি কোন ব্যক্তি এই 
আত্ম অনাম্ম বিচার করেন, তাহাতে ঠাহার কোনরূপ প্রত্যবায় নাই, অধি- 
কন্ত তাহাতে তাহার মঙ্গলেরই সম্ভাবনা । যথা, 

সাধনচতুই্রয়নম্পত্ত্য ভাবেহপি গৃহস্থানামাতআানাতবিচাঁরে কি 
মানে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি, কিন্ত, তীব শ্রেয়োভবতি | 


একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি সুদ্ঢ় ভক্তি-যোগ 
ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা 
মুক্তিলাভ হয় না। 


তমেব বিদিত্বা মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়। 
শ্রুতি । 
সেই পরণাত্বীকে জানিলে মনুষ্য মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়, মুক্তি পাখির 
আর অন্য পথ নাই। 
একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি ত সুদৃঢ় ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে 
যাগযজ্ঞাদিরূপ লৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা অথবা কোন প্রকার 
সাকার দেব দেবীর পুজ! অর্চনাদি দ্বারা বা তীর্ঘনান স্বার়। আত্মা কখনও 
মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না । 
যথা যথোপানতে তং ফলমীয়,স্তথা তথা । 
কলোতকর্ষাপকর্ষে তু পুজ্যপুজানুসারতঃ ॥ 
মুক্তিস্ত ব্রন্মতত্ব্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা | 
স্বগ্রবোধং বিন। নৈব স্বস্বপ্নৎং হীয়তে যথা ॥ 
- প, দূ, ৬২০৯.২১০। 
যেব্যক্তি ষে কোন বস্তূকে যে প্রকারে উপাসনা করে, সে অবশ্যই তাহার 
অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়; আর পুজ্য বস্তর স্বরূপ ও পুজানুষ্ঠানের তারতম্য 
অনুসারে ফলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু মুক্তিফল প্রাপ্ত 
হইবার নিমিত্তে ব্রহ্গতন্বজ্ঞান ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই, যেমন স্বীয় 
স্বপ্ন-অবস্থানিবারণের নিমিত্তে স্বকীয় জাগরণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। 


সাধন চতুষ্টয় | ২২৭ 


ভগবান্‌ শিব বলিরাছেন- 
মনসা কল্লিতা৷ সূর্ভিনূণাঞ্চেন্সোক্ষমা ধনী । 
স্বপ্নলব্ষেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা| 
ম, নি, তন্ত্র ১৪১১৮ । 
যদি মন দ্বারা কন্পিতা মূর্ভিই * জীবের মোক্ষসাধিকা হর বল, তবে 
স্বপ্নকালীন কল্পনা দ্বার! মনুষ্যগণ যে রাজ্য প্রাপ্ত হয় তদ্দাব৷ তাহারাও রাজা 
হউক। (অর্থাৎ কল্পিত সাকার উপাসনাতে চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জীবের কদাচ 
মুক্তিলাভ হয় না)। 
“প্লবা হোতে অদৃঢ়া যক্রূপা অষ্টাদশাঙ্গমবরং যেষু কর্ম্ম। 
এতচ্ছে,য়ে! যেহভিনন্দন্তি মুঢা জরামৃত্যুৎ তে পুনরেবাপিয়ন্তি॥ 
১ম মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৭ম রতি । 
অঙ্গির কহিলেন, হে শৌনক, যক্ঞরূপ কম্খ সকল বিনানী, তন্সধ্যে অষ্টাদশাঙ্গ 
কম্ম নিকষ্ট। এ নিকৃষ্ট কর্মকে যে সকল অজ্ঞান ব্যক্তি শ্রেয় বলিয়া! জানে, 
তাহার! পুনঃ পুনঃ জরামরণরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। 





* শান্ত্ে যত প্রকার সাকার দেবদেবীর উল্লেখ আছে, সে সমস্তই শাস্্- 
কারদিগের কল্পনাসম্তত মাত্র। বিশেষ মনোযোগের. সহিত পাঠ করিলে 
প্রত্যেক শান্ত হইতেই এই সত্য লাভ করা যাইতে পারে। 

চিন্ময়স্যান্বিতীয়সা নিক্ষলস্যাশরীরিণঃ | 
উপাসকানাং কা্ধ্যার্থং ব্রহ্মণে! বূপকল্পনা | 
রবূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্রাংশাদ্িককল্পনা ॥ 

ইতি একাদশী তত্বে বিষুপুজ। গ্রকরণের প্রারস্তে ( রঘুনন্দন ) ম্মার্তধূত 
যমদগ্মির বচন বিভিন্ন-অধিকারস্থ সাধকগণের স্থবিধার জনা জ্ঞানন্বরূপ 
অদ্দিতীয় উপাধিশূন্য শরীররহিত পরমেশ্বরের রূপকল্পন] করা হইয়াছে, 
সুতরাং বূপকল্পনা স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অব- 
যবেরও কল্পন। করিতে হয়। 

ভগবান্‌ শিব এসববন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা £প্রক্কতি বা মায়া” নামক 
প্রস্তাবে একপ্রকার বলা হইয়াছে। 


২২৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 


যো ব! এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বান্মিল্লোকে জুহোতি। 
বজতে তপস্তপ্যতে বুনি বর্ষসহত্রাণ্যস্তবদেবাস্য তন্ডবতি ॥ 
বু, উপ, 81৯১১ শ্রুতি । 
যাজ্ঞবন্ধ্য কহিলেন, হে গাগি! কোন ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে 


নাজানিয়া যদিও ইহুলোকে বহু সহত্র বৎসর হোম যাগ তগপন্তাদি করে, 
তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না। 


স্থচ্ছিলাধাতুদার্ধা দিমুর্তা বীশ্বরবুদ্ধয় ই । 
ক্লিশ্যন্তস্তপস। মুঢ়1ঃ পরাৎ শান্তিৎ ন যাস্তি তে ॥ 
ম, নি, তন্ত্র ১৪1১১৯। 
ভগবান শিব কহিয়।ছেন-সৃত্তিকা প্রস্তর ধাতু অথব1 কাষ্ট নির্মিত মুক্তি 
সমূহে ঈশ্বরবুদ্ধি করত অজ্ঞানী তপস্বী সকল কষ্ট ভোগ করেন, কিন্তু মুক্তিবূপ 
যে উৎকৃষ্ট শাস্তি তাহা অবগত হইতে পারেন ন1। 


মনোহনাত্র শিকোহন্যত্র শক্তিরনাত্র মারুতঃ 

ইং তীর্ঘমিদ্ং তীর্থং ভ্রমন্তি তামন। জন1ঃ ॥ 

আত্মতীর্থ, নজানন্তি কথৎ মোক্ষে। বরাননে । 

জ্ঞা, স, তন্্র। 

শিব অন্ত স্থানে, শক্তি অন্ত স্থানে, বায়ু অন্ত স্থানে, এবং মন অন্য স্থানে; 
এইরূপ বুদ্ধি বিশিষ্ট তমোগুণযুক্ত লোৌক সকল এই তীর্থ এই তীর্থ এতন্দরপ 
ভ্রনেতে আচ্ছন্ন হই! সর্বত্র পরিভ্রমণ করে। হে বরাননে, তাহারা আত্মতীর্থ 
আত নহে, অতএব কি প্রকারে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে? 


বস্যাত্ববুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে ন্বধীঃ কলত্রাদিযু ভৌমঈশবীঃ 1» 
হী জলে ন কর্হিচিৎ জনেঘভিজ্ঞেু সএব গোখরঃ ॥ 


সি 


"ীগবতের দশম স্কন্ধে ৮৪ অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্বাফ্য । 


শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে খধিগণ, যে ব্যক্তির কফপিতবায়ুময় দেহে আত্মবোধ 
হয়, আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আপনার ভাব এবং মৃত্তিকা্দিনিশ্মিত বস্ততে দেবতা 


৭ 


সাধন-চতুষ্টয় । ২২৯ 


জ্ঞান হয়, আর জলেতে তীর্থ বোধ হয় কিন্তু তৰন্ঞানীতে সেরূপ হয় না 
সে ব্যক্তি বড়গরু অর্থাৎ অতিমূঢ়। * 


* তুলসীদাস বলিয়াছেন-_ 
তুলসী জপ্‌ তপ্‌ পুজিয়ে, সব্‌ গোড়িয় কি খেল্‌। 
যক্ প্রিয়সে সরবর হোয়ি, তে। রাখ্‌ পেটারি মেল্‌ ॥ 
হেতুলসী! তুমি জপ তপ গ্রতিমাপুজাদি যাহা করিতেছ, এ সমস্তই 
বালিকাগণের সাংসারিককর্মবোধিক! পুত্তলিক! খেলার ন্যায়। যে পর্য্যস্ত 
তাহাদের স্বামীর সহিত সহবাস ন! হয়, তাহারা সেই পর্য্স্ত খেলে, তৎপরে 
তাহার দেই সকল পুত্তলিকা! পেটিকায় তুলিয়া! রাখে । 
শ্রীকৃষ্ণ আপনার অবতারত্ব সম্বন্ধে অর্জুনকে এইরূপ কহিয়াছিলেন-- 
মাহং প্রকাশঃ সর্ধস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ | 





মূচোহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌ ॥ 
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপরং মন্যস্তে মামবুদ্ধয়ঃ 
পরং ভাবমজানস্তো মামব্যয়মন্ৃত্তমম্‌ ॥ 
গীতা, ৭ম অধ্যায় । 


আমি সকলের নিকট প্রকাশ হই না, একারণ মুঢ় ব্যক্তিগণ আমার মায়া! 
দ্বারা সম্যক্‌ আচ্ছন্ন হওত উৎপত্তিহ্থাসবৃদ্ধিরহিত আমাকে জানিতে পারে না। 
ংসার হইতে অতীত যে আমার শুদ্ধ নিত্য সত্য স্বভাব অন্পবুদ্ধি লোক 
সকল তাহা জানিতে না পারিয়া অজ্ঞত! প্রযুক্ত আমাকে মনুষ্যাদির স্যাঁয 
অবয়বাদিবিশিষ্ট অবতারস্বরূপ জ্ঞান করে। 











বিষয়। 

মুক্তি কয় প্রকার? , টন 3 
জীবনুক্ত অবস্থা রি 

ব্রহ্গ টি রে রঃ 
সগ্ুণ ব্রহ্ম ও নিগুণ ব্রহ্ম ... পা 
ব্রহ্গে সকল এবং ব্রহ্ম সকলে 
দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ ,.. রর 
মহাবাক্া *** নং 5 
জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ 
ইন্দ্িয়দমনের আবশ্যকতা 
ইঞ্জিয়সংযমনের উপায় ... ৪ 
শরীরের উপর মনের অধিকার 
মনঃসংযমনের উপায় ,,, 


ঈশ্বরের প্রকৃত তক্তগণ অজ্ঞান হইলেও 7 
আপন] হইতে হৃদয়ে জ্ঞানলাত করেন 1 


উপাসনার উপকারিতা ... রা 
উপাসন! টা রঃ ই 
শুভ ইচ্ছ1! ও ব্রহ্গবিচার ... 7 


তন্বজ্ঞান লাভ হইলে আর বেদাদি শাস্ত্র 
অধ্যয়নের কিছুমাত্র প্রযোজন থাকে না / 
জ্ঞান প্রথমতঃ অজ্ঞানকে বিনাশ করে 

শেষে আপনিও বিনষ্ট হয় 1 
পরমেশ্বর সাধকের পক্ষে অতীব স্বলভ ... 


মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অপর চিস্তা (কামনা) 
থাকিলে ব্রহ্মলাভ ঘটে না 1 


অনাসক্তি ও ত্যাগস্বীকার *,, 
যোগ ও সমাধি 2 রি 
যোগের মিদ্ধি রর 


৩৬ 
৩৩ 
৩৭ 
8১ 
৪৩ 


৪৫ 


৪৮ 
৫৩ 
৫৬. 
৬৪ 


৬ডঙ 


৬৯ 
৭৪ 


৭৭ 


৮৭ 


তন্বঙ্জানলাঁভ হইলে গ্রাথরোধরূপ যোগ 4 রহ ৯২ 
অভ্যাসের কোন প্রয়োজন থাকে ন। ) 


জ্ঞানীদিগের মুক্তি নিয়ত বা অনিয়ত ,.. রর ১০৯৭ 
শ্রারদ্ধ কর্ম **, র্‌ রঃ ১৪৮, ই 
কন্মত্যাগ ঠঠঃ তত দু তত র ১৫৭ 
অবিবাহিত জীবন, বা উদ্ধীরেত1 আশ্বম রঃ ৫. - হি 
সন্নাস রি 5 ৪ ৪ বং ১৪২ 
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এই গ্রস্থে যত গুলি পুস্তক হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তন্মধ্যে 
যে গুলির নাম সংক্ষেপে লিখিত হইরাছে তাহাদের 
মান্কেতিক চিহ্নু। 
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বেদাস্ত সার 

বেদাস্তসারের করান 
বেদান্ত সুত্র 

বৈরাগ্য রা 

শিব সংহিত 

্ী ইতি? তত! 

শ্রীমভাগবত 


বে, সা, 


দক্ষ, 
পদ 
প, সং, 
প্র, চ, নাটক, 
প্রশ্ন, উপ, 
প্র, প্র, 
ত্র, বৈ, পুরাণ । 
ভ, র, সি, 
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মু, উপ, অথবা, মু, শ্রুতি, 
যাজ্ঞবক্ক্য, 
যো, বাঁ, উৎ্, বা, উ, প্রকরণ, 
যে, বা, উপ, প্রকরণ, 
যো, বা, নি, প্রকরণ, 
যো, বা, মু» বো, মু, ব) প্রকরণ, 
যো, বা, বৈ, প্রকরণ, 
বিপু, 
বে, সা, 
অধিকরণ, অথবা, শী, স্থ, ডি 
বে, সহঃ 
বৈ, শ, 
শি, সং, 
গীত1, অথবা, গী, 
ভ1, 


এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাঁদ পত্র সমূহের এবং 
পণ্ডিত মগুলীর মত। 


পুস্তক খানির জন্য আমরা গ্রন্থকারকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। 
ইহাতে গ্রন্থকর্তার অসাধারণ অন্গুসন্ধীন, বিস্তৃত সংগ্রহ, ও সরল অনুবাদের 
ভাষায় আমরা নিতান্ত গ্রীত হইয়াছি। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর পুস্তক আমর] 

যতগুলি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এ খানি সর্ধোৎকষ্ট। 
ভারতী। ফাল্গুন ১২৮৮) 


এই গ্রন্থথানি পাঠ করিয়| বিশেষ প্রীত হইলাম । আর্ধ্য ধর্ম যে কত 
উন্নত এবং উহার যে কত গান্তীরধ্য এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহার 
কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া মাইতে পারে। গ্রন্থকার গ্রন্থ প্রণয়নে কিরূপ 
' পরিশ্রম এবং উহ! আধ্যধর্মানুসন্ধিৎস ব্যক্তিদ্িগের তদন্থসন্ধান কৌতুহল 
পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত কত যত্র করিয়াছেন তাহা! সমগ্র গ্রন্থ পাঠ ন? 
করিলে বুঝিতে পারা যাইবে না, এই নিমিত্ত আমরা স্থল বিশেষ উদ্ধার 
করিতে বিরত হইলাম। বিপিন বাবু এই গ্রন্থ খানি সঙ্কলন করিয়া! হিন্দু 
সমাজের বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। 
নববিভাকর, ২র! কান্তিক ১২৮৮) 
সংগ্রহ অতি উৎকৃষ্ট এবং ইহাতে বহু পরিশ্রম স্বীকার করা হইয়াছে 
বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই সংগ্রহ দ্বারা আমর! সঙ্কলয়িতার চিত্ত 
অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারি। গ্রস্থখানি জ্ঞানযোগ প্রধান। ভক্তি যে 
সংস্পৃষ্ট হয় নাই তাহা নহে। সর্থ৷ কর্ধত্যাগকে গ্রন্থকার সর্বোচ্চ 
সিংহাসন অর্পণ করিয়াছেন, ইহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। কিন্ত 
প্রবৃত্তি নিবৃত্ি উভয় বিরহিত হইলে ব্রহ্মকর্তৃক পরিচালিত সাধক বর্ম 
যোগী ভক্ত সকলই হইতে পারেন এ কথা স্বীকার করিলেই বথেষ্ট। 
শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহাই। ৃ 
ধর্ঘমতত্ব, ১৬ই আশ্বিন, ১৮০৩। 


এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি জ্রীত হইয়াছি। 
সঙ্কলরিত! সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। তাহার বাঙ্গালা প্রাঞ্জল ও স্ুখ- 
পাঠ্য । এবং তিনি ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদের গ্রণালীতে পুস্তকস্থ বিষয়গুলির 
সন্নিবেশ করিয়াছেন । বিষয্ব গুলি বিশদ করিবার জন্য তিনি কখনও 
ইংরাঁজী হইতে, কখনও পারসী হইতে, কখনও হিন্দী হইতে, কখনও বা] 
কোঁন প্রাচীন বাঙ্গাল! পুস্তকাদি হইতে ভাবসংগ্রহ করিয়াছেন। ভাহার 
পুস্তকে কোথাও অগ্রতুলতা লক্ষিত হয় না। আবার বিরক্তিকর বাহুলাও 
তাহার পুস্তককে স্পশ করিতে পারে নাই । প্রাচ্য বিদ্যাবন্তা, পাশ্চা্া 
₹ক্ষিপ্ততার মহিত সংযুক্ত করিয়া, সঙ্কলয়িত। বঙ্গভাষায় এক অদ্ভুত সামস্ী 
প্রস্তুত করিয়াছেন। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গ(লিদের মধ্যে এই 
পুস্তকখানি বিশেষ সমাদৃত হইবে । 
এই পুস্তকের সমালোচনা করিতে পারি, এরূপ ক্ষমতা আমাদের নাই । 
*্* * *: প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি ইতিহাস; প্রাচীন আর্ধ্যেরা মুক্তি 
কাহাকে বলিতেন, মুক্তির কি কি উপায় তীাহার। নিদ্দেশ করিয়।ছিলেন, 
মুক্তিলাভের পক্ষে কি কি প্রতিবন্ধক হইতে তাহার। ভীত হইতেন, এ 
প্রতিবন্ধকের নিরাকরণার্থে তাহারা কি কি উপদেশ দিয়াছেন, সেই সমস্তই 
এই পুস্তকে অতি সুষ্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে । * * * 
বান্ধব, ফান্তুন ১২৮৮। 
ঘোষাল মহাশয় এই পুস্তকখানিতে নিজের মত কিছুই প্রকাশ করেন 
নাই) আর্ধ্য খধিগণ মুক্তি সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তিনি ইহাতে 
তৎসমুদায় সংকলিত করিয়াছেন | পুস্তকখানি প্রশংসার যোগ্য । 
আজিকাল বঙ্গদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা! একরূপ বন্ধ হই- 
য়াছে বলিলেই হয়। এন সময়ে বেদ বেদাস্ত, স্থৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্রাদি 
হইতে উপদেশ সংগ্রহ করা এবং পাঠকদিগের উপকারার্থ জনসমাজে অর্পণ 
করা অতি গৌরবের কার্ধ্য বিপিনবিহারি ঘোষাল তাহা করিয়া আমাদের 
ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন । 
সোম প্রকাশ, ৩৭ এ কার্ডিক ১২৮৮ 


ঢু 


* * * * বিপিন বাবু যে এই উতৎকষ্ট গ্রন্থখানি সাধারণের হস্তে সমর্পণ 
করিয়াছেন, সে জন্ত আমরা তীহাঁকে শত শত ধন্যবাদ করি। এ গ্রন্থ খানি 
সম্পূর্ণরূপ নূতন রকমের । হিন্দু ধর্মের গভীর তত্ব সকল একত্র করিয়া তাহা- 
দিগকে আধুনিক জ্ঞান সভ্যতার উপযোগী করিয়া! সাধারণের জন্য পুস্তকা- 
কারে প্রচার করার দৃষ্টাত্ত আমর! অল্প মীত্রই দেখিয়াছি । আজ কাঁল বিজা- 
তীয় সভ্যতা এবং বিজাতীয় সংশরবাঁদ ও নাস্তিকতার যেরূপ প্রাছুর্ভাব দেখ। 
বাইতেছে,তাহাতে এরূপ পুস্তক যে নিতান্ত সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। কল্যাণমরী ও ক্সিগ্ধতা প্রদারিনী গঙ্গা যেরূপ প্রথমে শঙ্ক- 
রের জটার মধ্যেই বদ্ধ ছিলেন, তিনি নিজে পতিতপাবনী হইলেও সাধারণের 
তাহাতে কোন অধিকার ছিল না, সংস্কৃত ভাঁষা এবং বর্তমানকালের অন্ুপ- 
যোগী ভাবের মধ্যে হিন্দু ধর্ম আবদ্ধ থাকায় ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছে। 
ইহা ও সাধারণের আয়ত্বের সম্পূর্ণ অতীত হইয়া আছে। হিন্দুধর্শে কিছুই 
নাই, ইহা কেবল কতকগুলি কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার আঁকর ইহাই 
এখন অনেকের বোঁধ। এ অবস্থায় আমাদিগের গ্রন্থসঙ্কলনকর্তীর ন্যায় 
যাহার! হিন্দু ধর্মের মুক্তিপ্রদ সত্য সকল সাধারণের আয়ত্তাবীন করিয়া! দিতে 
চেষ্টা করিবেন, তীহাদ্দিগকে আমরা শ্রীভগীরথের ন্যায় পরোপকারী জ্ঞানে 
শ্রদ্ধা করিব। হিন্দ ধর্ম প্রকাণ্ড সমুদ্র সদৃশ কিন্তু এখনকার লোকদ্িগের 
ষেরূপ রুচি, তাহাতে তাহাদিগকে অধিক অধ্যয়ন করিতে বাধ্য করা বুথ! । 
এই কারণে বিপিন বাবুর গ্রস্থথানির কলেবর তাদৃশ বৃহৎ না হওয়া স্বিধা- 
রই বিষয় হইয়াছে । অনেকানেক গ্রন্থের একত্র সারসংগ্রহ পুস্তক সকল 
এখন অনেক পাওয়া যায়, একথা স্বীকার করিলেও আমাদিগের গ্রস্থকাঁরের 
যে অনেক অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে আমরা তাহা বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারিয়াছি। এ জন্য হিন্দু সমাজের ধর্ম্ান্থরাগী নেতা! ভদ্র মহোঁদর- 
গণ বিপিন বাবুকে বিশেষরূপ উৎসাহ প্রদান এরকরিতেছেন, আমরা তাহ! 
দেখিলে আহ্লাদিত হইব। ূ 

আমরা এই গ্রন্থখানির ও ইহাঁর সঙ্কলনকর্তীর বার বার প্রশংসা 
করিতেছি গ্রস্থখানি সকল ধর্ম সম্প্রদায়স্থ লোকের পক্ষে বিশেষ উপকারী 


হইয়াছে। ধর্মানুরাগী, হিন্দুমাত্রেরই ইহ! পাঠ করা কর্তব্য । 
স্থলভ সমাচার, ১২ অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ ॥ 


4 


বিপিন বাঁবু যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সফল হইয়াছে। পুস্তক 
খানি হিন্দুমাত্রেরই আদরের সামগ্রী হইয়াছে । হিন্দুমাত্রেরই ইহার 
এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া সঙ্কলন কারের উৎসাহ বর্ধন কর! কর্তব্য । 
প্রভাতী, ৬ই মাঘ, সন ১২৮৮ সাল। 


ইহাতে অনেক সার কথ! আছে। এই পুস্তক খানি আমরা আদ্যোপাস্ত 
পাঠ করিয়াছি। আমাদের মতে এদেশের যাবতীয় হিন্দু ধরন্ধান্থরাগীরই 
এরপ গ্রন্থ প্রকাশকের উৎসাহ বর্ধন করা উচিত। বাহার মুক্তিলাভের 
বাসনা করেন, তীহাঁরা এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিবেন । 
সমাচার চক্ট্রিকা, 8ঠ| অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। 


গ্রন্থকারের বহু অধ্যয়ন, বহু দর্শন, ও বহু পরিশ্রম স্বীকারের পরিচয় 
পুস্তকের পত্রে পত্রে প্রকাশিত রহিরাছে। সঙ্গতিপন্ন সাধু মহাত্মারা এই 
পুস্তক ক্রয় করিয়। পাঠ করেন, ইহা আমাদিগের আন্তরিক কামনা । 
বিশ্বাসী অগ্রহায়ণ ১৮০৩ শক। 


গ্ন্থথানি বাস্তবিকই অত্যন্ত সুন্দর ও বহু মূল্য বন্ত হইয়াছে। ধাহাঁদের 
ক্ষমতা আছে মকলেরই এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড গ্রহণ করা উচিত'। 
সংবাদ প্রভাকর, আন্দাজী ২০২২ মাঘ। 
*. ৯. ৯: 6 ধর্মপ্রচারকদিগের পক্ষে এই গ্রন্থ খানি অত্যন্ত উপাদেয় 
পদার্থ। * গ্রন্থখানির গুণের ভাগ এত অধিক যে আমর! কোন্‌ অংশ 
পরিত্যাগ করিয়া পাঠকদিগকে কোন্‌ অংশ উদ্ধত করিয়া শুনাইব, তাহ। 
ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। * * গ্রন্থ খানি পাঁঠ করিলে অনেক উপ- 
দেশ প্রাপ্ত হওয়! যায়। * * * চিস্তাণীল পাঁঠকগণ, হিন্দুশাস্ত্রের গভীর 
মন্ান্ুসন্ধায়ী সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ 
করিলে সহজে বহুদর্শন লাভ করিতে পারিবেন । ্‌ 
তত্ব কৌমুদী,--১ল! পৌষ ১৮০৩ শক। 


[ঙ ] 


শরীবুক্ত পণ্ডিত কাঁলীবর বেদাঁন্তবাঁগীশ মহাশয়ের মত। 
এই পুস্তক পাঠ করিয়া অতীব গীত হইয়াছি, ইহ! জ্ঞানলিপ্স্থদিগের 
বিশেষ অবলম্বন হইবার যোগ্য । অধিকাংশ প্রাচীন আর্ধদিগের মত ইহাঁতে 
সঙ্কলিত হইয়াছে। সঙ্কলিত সংস্কৃত কবিতাসমূহের বঙ্গান্থবাদ অধিক বিস্তৃত 
হয় নাই বটে, কিন্তু তদ্বার! মূল অর্থ বুঝিবার ব্যাঘাত নাই। 





কলিকাতা! সংস্কৃত কাঁলেজের অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব 
মহাশয়ের মত। 

*. * * এবপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ইতি পূর্ব্বে কখন রচিত হয় নাই। 
ফলতঃ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে হিন্দুশাস্্র সিদ্ধ মুক্তি বিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভের 
সম্ভাবনা । 
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মৃক্তি এব তাছার নাধন সম্বন্ধে ৮ 
হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ ।৮ 





শ্রুতি, স্মতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ব এবং নানাধিধ ধন্ধ, যোগ, 
ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ হইতে উদ্ধত 
প্রমাণাদি সম্লিত 


জ্রীবিপিনবিহারী ঘোষাল 


সঙ্গলিভ 


দিত তীয়, রা করণ । 
৯৭নং কলেজদ্রীট, মেডিকেল লাব্রেরী হইতে 


শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। 


কলিকাতা 
২১০/১ কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে 
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বার! মুদ্রিত । 


১৮৮৪ | 


০ রে 


বিজ্বাপন। 


বর্তমান সময্বে ধর্মজগতের যেনধপ হীনভাব দৃষ্ট হইয়া গাকে, তাভাতে 
মুক্তি এবং তাহার'পাধন বিষয়ক গ্রন্থ লেখাকে অনেকে পাগলামি বলি ৪ 
মনে করিতে পারেন ; বিশেষতঃ বিশ্বাস এবং সনভ্যের অন্থরোধে কম্মত)াগ 
প্রভৃতি এরূপ করেকটী প্রস্তাব ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে বাধা হইযাডি, 
যে, তন্দারা হয়ত ধম্মপর়ায়ণ স্বদেশব্সল মহাম্মাগণের মধোও অনেকের 
সহাশ্ুভৃতি-লাভে বঞ্চিত থাকিব । তবে এইমাত্র ভরসাঁ যে, এই গ্রন্থের 
মধ্যে আমার নিজের মত কোথাও প্রকাশ করা হয় নাই, মহামান্য আঘ্য 
পুর্বপুরুষগণ অনেক চিন্তা, চচ্চা, আলোচনা, উপাসনা, অনুভব ও তকযুদ্ধের 
পর ধশ্মবিবয়ক বে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন সেইগুলিই কেবশ 
ইহাতে উদ্ধত করিয়ছি মাত্র। যাহা! হউক, এই গ্রন্থ সংকলন করিতে 
আমি যে গুরু পরিশ্রম স্বীকার করিগাছি তাহাতে বদি একটা আম্মার ও 
মুক্তির পথে ইহ? বিশেষ সাহাব্যকারী হয়, তাহা হইলে সেই পরিশ্রম সাথক 
বোধ করিব । 

শাক্সকারগণ যত প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, মুক্তিবিষয়ক উপদে- 
শই সর্বাপেক্ষা প্রধান। উহ্হাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাহার! 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুক্তিলাভের জন্য যত্র করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া- 
ছেন। অধিক কি, ছুর্ভাগ্যবশতঃ যাহার! মুক্তির পথ হইতে দূরে অবস্থিত্ি 
করেন, শান্ত্রকারগণ তাহাদিগকে অনেক স্থলে মনুষ্যগর্ভজাত গর্দভ রূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন । যথা, 

মহধি বান্সীকি লিখিয়াছেন__ | 

জাতাক্ত এব জগতি জন্তবঃ নাধু-জীবিতাঃ 1 
বে পুনর্মেহ জায়ন্তে, শেষ! জঠরগর্দভাঃ ॥ 
যো, বা, বৈ, প্রকরণ । 

এই সংসারে মে ব্যক্তির পুনর্জন্ম ন! হইবে (অর্থাং ধিনি মুক্তিলাতের অনি- 
কারী হন, ) সেই বাক্তিই সত্াজাত, তাহারই জীবন সাধু এবং সফল; 
অন্য সকল জাত ব্যক্তি মানবোদরজাত গব্দভ ভুল্য। 


কলিকাতা, ] 


১ লা আশ্বিন, ১৯৮৮ সাল । মঙ্ধলয়িতা । 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 


এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ যে এত অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেধিত 
হইবে পূর্বে আমার এরূপ আশা! ছিল না। এক্ষণে উহাকে ধর্ম গীপাস্থ 
ব্যক্তি মাত্রেই আদরের বস্ত হইতে দেখিয়া আমি আমার সমস্ত শ্রম 
মল জ্ঞান করিলাম। নূতন সংস্করণে স্থান বিশেষে পরিবর্তন এবং কোন 
কোন স্থানে ছই একট নূতন শ্লোক সন্নিবেশিত করায় যদ্দিও পুস্তকের 
কলেবর পূর্ববাবেব অপেক্ষ। বুদ্ধি হইমাছে; তথ|চ মূল্য মমভাবেই রাখ! 
হইল । 


কলিকাতা; ।্‌ 


সম্কলয়িতী । 
১লা চৈর, ১১৯০ সাল। ) 


